বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী 
ভ্রাক্লিখ নিন্ম স্পজজ. 


পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে। 
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বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেদার 


শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিছা 


এম এ কর্তৃক প্রণীত ৷ 


সংসার-বিষবুক্ষন্ত দ্বে ফলে অমৃুতোপমে । 
কাব্ামৃতরসাম্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥ 





কলিকাতা, অখিল মিন্ত্রীর গলি, ৭* নং বাটা 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং 
১০৭ নং মেছুয়াবাজার স্াট সবর্ণপ্রেসে 
প্রীদ্িজেন্্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত। 
কার্তিক ১৩২৫ 








বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেদার 


শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিছা 


এম এ কর্তৃক প্রণীত ৷ 


সংসার-বিষবুক্ষন্ত দ্বে ফলে অমৃুতোপমে । 
কাব্ামৃতরসাম্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥ 





কলিকাতা, অখিল মিন্ত্রীর গলি, ৭* নং বাটা 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং 
১০৭ নং মেছুয়াবাজার স্াট সবর্ণপ্রেসে 
প্রীদ্িজেন্্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত। 
কার্তিক ১৩২৫ 





বিষয়-সৃচি । 


প্রথম অধ্যায়। 


সুচনা 

দার্শনিক তত্ব :** 
নারীপ্রন্কতির উপাদান 
অন্তান্ত কৰির স্থষ্টি ... 
অন্যান্ত কবির সৃষ্টির সহিত সাদৃস্ত 
বূপক-ব্যাথা! 

মিলুটনের ঈভ 
্লালিদাসের শকুস্তলা 
হোমারের নসিকেয়া 
১শেকৃস্পীয়ারের মির্যাণ্ডা 
বায়রনের হেইভী ... 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


কপালকুগুল! ও'শ্রামা নামের বিচার -*- 
'কপালকুগ্ডলা” ও 'মালতীমাধৰ' 

পরিবেষ্টনী ও দেশকালপান্রের সঙ্গতি 

নিমিত্ত (0%701)9 ) ও সঙ্কেত (9)7)01192) ) 


তৃতীয় অধ্যায়। 
.গল্লের গঠন (909061৩ 0100৩ 36০৮৮ ) 
লামিক্ষোর দেহ-সৌন্দ .১... 
ওর চরিব-বিশ্লেষণ | 
ছকেখা রা 5 
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৫৯ 


৬৮ 


২০ তলঙ্গ। 


গঙ্গীজলে গঙ্গাপুজা করে, 


তেমনই 


বস্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব-পরিচায়ক এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বার! 


বহ্কিমচন্দ্রের পবিত্র স্বৃতির 


তর্পণ করিলাম।. 


দুর্বল মোবা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ । 

নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ । 

তা বলে? যা” পারি তাও করিব না? নিষ্ষল হব ভবে £ 
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে', দিব না কি তাহা সবে? 
হয় ত এ ফুল স্থন্দর নয় ধরেছি সবার আগে, 

চলিতে চলিতে আঁখির পলকে, ভুলে কারো ভাল লাগে। 
যদি তুল হয়, ক'দিনের ভূল ! ছুদিনে ভাঙ্গিবে তবে । 
তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে? 


রবীন্রনাথ-_“মানসী” | 
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কপালকুণগ্ডলা-তত্ব 


০ ৮০০ ০ 


১1১৭১ 





প্রথম অধ্যায় । 
সূচনা । 


বস্কিমচন্ত্র চৌন্দ-থানি আখ্যাফ্িক1 লিখিয়া গিয়াছেন ( “মুচিরাম গুড়ের 
জীবন-চরিত” ঠিক এই শ্রেণীর নহে )_ তন্মধ্যে তিনথানি প্রথম-প্রকাশ- 
কালে নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় ছিল। সে তিনখানির মধ্যে “রাধারাণী” কিঞ্চিৎ 
পরিবদ্ধিত হইয়াছে; ইন্দিরা” বিলক্ষণ বর্ধিতায়তন হইয়াছে। বাকী 
এগার-খানির, মধ্যে “কপালকুগুলা' ক্ষুদ্রতম । ইহা এত ক্ষুত্র ষে নূতন 
'ইন্দিরা”ও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াছে । অথচ এই ক্ষুদ্র পুস্তকথানি 
সৌন্দর্যের খনি । ইংরেজ কবি যথার্থই বলিয়াছেন £-_ 
[1] 909]1 71009010175 ৮ 1050 1)98101095 ১০৪ 
10011151001 719290105 1109 77215 [0210৫ 09. 
“বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র স্তায় সমসাময়িক প্রকাণ্ড-কলেবর আখ্যায়িকার 
সহিত ক্ষুদ্রকায়া “কপালকুগুলা*র তুলনা করিলে উদ্ধৃত উক্তির যাথার্থ্য 
অস্থভব করা যায়ঃ বঙ্কিমচন্দ্র যদি কেবল এই একথানি পুস্তক লিখিয়া 
'যাইতেন, তাহাতেই তিনি অমর হইতেন, একথা! বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
ফলত:, . কালিদাসের যেমন মেঘদূত, জয়দেবের যেমন গীতগোবিনদ, গ্রের 
যেমন এলিজি, ক্ষুদ্র হইলেও তত্বৎ কবির কীর্তির এক একটি প্রকট নিদর্শন, 
কপালকুগুলাও সেইরূপ বঙ্িমচন্দ্রের কীর্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
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২ কপালকুগুলা-তত্ব। 


.কিপালকুগ্ুলা"য় চিত্রপট (0817%83) অল্প-পরিসর, বৃত্তাত্ত ক্ষুদ্র, 
বিশেষতঃ নায়িকার সহিত সাক্ষাৎসঙ্ন্বযুক্ত বৃত্তান্ত নিতাস্ত ক্ষুব্র, পাত্রপাত্রীর 
সংখ্যা অল্প, ঘটনার বাহুল্য বা জটিলতা নাই, কিন্ত গ্রন্থের কবিত্ব, 
কলাকৌশল, কল্পন! অপূর্ব । ইহাতে ছুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রক্কতির নারীর 
ছুইটি স্বতন্ত্র আখ্যান বণিত, অথচ আখ্যানদ্বয়্ সুকৌশলে একত্রগ্রথিত, 
কোথাও কোনরূপ অসঙ্গতি নাই । সমগ্র বস্ত সুসংহত, সুসজ্জিত, সুন্দর, 
শোভন। গ্রন্থে বিদ্যাদিগ্গজ-ঘটিত বা গিরিজায়-দিগৃবিজয়-ঘটিত মোট! 
রসিকতা কুত্রাপি নাই, সর্বত্র বিশ্তদ্ধ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। উৎকট 
কুচিবাগীশের! হয় ত 'কুস্ুমে কুম্থমে বিহারিণী” পদ্মাবতীর বিলাস-লালসা- 
পরিতৃপ্ডির বিবরণ ও গ্তামার ছু*চারিটি রসিকতা-সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন, 
কিন্তু তাহাদিগের জন্য “শিশুশিক্ষা” “বোধোদয় 'নীতিবোধ' প্রভৃতি ভিন্ন 
পুত্তকনির্ববাচন নিরাপদ্‌ নছে। ৃ 

স্থল কথা, যাহারা কাব্যে নীতিশিক্ষা ধর্মমশিক্ষা ও চরিত্রের আদর্শ- 
প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদ্দেশ্তের অপেক্ষা না করিয়া, কাব্যসৌনদধধ্য, কলাকুশলতা, 
কর্নার বিচিত্রলীলা প্রভৃতির তজজ্ঞ, -১7 0] 4১15 991০ স্ুত্রের 
অন্থুরাগী, তাহাদিগের নিকট “কপালকুগুলা” উপাদেয়, অনবদ্য, “কিমপি 
জ্রবাম্ঠ4৯ 80£ 99980 15 2105 101 6৬2, 

' এই আখ্যাক্সিকার নায়ক নবকুমারের চরিত্রে সাহস, পরোপকারিতা, 
ভাবুকতা, প্রগাঢ় প্রণয়, সংযম, ইত্যাদি সদ্‌গুণ মনোহারী ও তাহার 
শেষাবস্থার চিত্ববিক্ষোভ মর্ম্রভেদী, ইন্রিয়ন্থথনিরতা প্রতিনায়িক! পল্মাবতীর 
পতিপ্রেমের গ্রাভাবে চরিত্রের পরিবর্তন ও পরিশোধন হৃদয়স্পর্শী ; 
ন্নেহুময়ী শ্তামার সিত্ব মধুর, তাঁহার স্বামিসৌভাগ্য-কামনা করুণ; প্রেম- 
মী ভৃবননুন্দরী মিহরুল্লিসার হৃদয়রহন্ত বিশ্ময়াবহ ; করুণাময় অধিকারী 
ও ক্রুরকর্্া কাপালিকের দেবীভক্তির প্রকারভেদ প্রণিধানযোগ্য । এই 


দার্শনিক তন্ব। ৩ 


পকল বিচিত্র প্ররুতির পাত্রপাত্রী-সমাবেশে চিত্রপট সমুজ্ল ; ইহাদিগের 
(০077৮850 বিরোধিতায় কাব্যের কেন্ত্রস্থানীয়া নায়িকার চরিত্র অধিক- 
তর পরিস্ফুট ; বিশেষতঃ বিষয়-স্ুখ-ভোগে আকণঠ নিমজ্জিতা পদ্মাবতী 

সংসারনুথে নিঃস্পৃহা “সন্ন্যািনী” কপালকুগুলার চরিত্র-বৈপরীত্যে 
কাব্যরস ঘনীভূত। এ সমস্তই গ্রন্থের উত্কৃষ্টতার উপাদান; কিন্ত 
এই রত্বহারের মধামণি নায়িকা! কপালকুগল! । তাহার জীবনের ইতিহাস 
বিস্ময়কর, কৌতৃহলাবহ এবং মনোহারী, তাহার শেষ পরিণাম হৃদয়- 
বিদারক, তাহার চরিত্র কবির অপূর্ব, অদ্ভুত, অদ্বিতীয় (0110০) সৃষ্টি 

আর এই চরিত্রস্থষ্টিবাপদেশে কবি মনন্তত্ব ও সমাজতব্বের একটি 
কঠিন প্রশ্ন, দার্শনিকের সুক্ষ দৃষ্টির সহিত বিচার করিয়াছেন, অথচ 
এই বিচারে কিঞ্চিন্মাত্র নীরসতা, কর্কশতা, জটিলতা বা অম্পষ্টতা নাই। 
তিনি দার্শনিক প্রশ্ন কল্পনার বিচিত্রতূলিকাম্পর্শে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, 
দার্শনিক তব্ব হৃদয়দ্রাবী কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়া ভাবুক-সমাজে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই মানপী মুত্তির পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র 
জগতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছেন এবং 
সেই প্রতিত্বন্দিতায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বগামী 
কবিগণের কাব্য হইতে কোন কোন ভাব ও নি গ্রহণ ইয়ে 
তাহার মৌলিকতা ক্ষুঞ্জ হয় নাই। 


দার্শনিক তত্ব । 
গ্রন্থে বিচারিত দার্শনিক প্রশ্নটি এই :-+মনুত্ুসমাজ হইতে দুরে, | 
মানবসত্যতার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ-ব্যতিরেকে, যদি নারীপ্রক্কতির বিকাশ হয়, 


ইলে সেই নারীগ্রক্কৃতিতে কি কি উপাদান পরিদৃষ্ট হইবে ? অর্থাৎ 
কেবল প্রক্কতির শিক্ষায় ও সহজাত, সংস্কারের প্রভাবে, মানবসমাজের 


৪ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 


সংস্পর্শজনিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে, নারীপ্রক্কৃতি কি 
ভাবে গড়িয়া উঠিবে ? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমরা আর একটি 
প্রশ্নেরও উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাইব £__নারী প্রক্কতির মূল উপাদান-_ 
93561)01] 01977917501 0177011000-_কি 1 কেন না প্রকৃতি 
পালিতা নারীর চরিত্রে যে যে গুণ ও ষে যে দোষ থাকিবে, তাহাই নারীর 
“মুলপ্রক্কতিরবিক্ৃতিঃ” | এই প্রশ্নের সঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি আনুষঙ্ষিক- 
প্রশ্নের (1007) বিচার করিয়াছেন 2__শৈশব হইতে যৌবন পর্যাস্ত এই 
প্রকারে গঠিতচরিত্রা কুমারীকে যদি বিরলমনুষ্য অরণাপ্রদেশ হইতে 
লোকালয়ে গাহ্‌স্থাশ্রমে বিবাহিত অবস্থার স্থানান্তরিত (02115012170 
করা যায়, তাহ! হইলে তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় কি না; 
এৰং হইলে কি প্রকার পরিবর্তন হয়? “কপালকুগুলা এই দার্শনিক 
প্রশ্নের কাব্যাত্মবিক। আলোচন! । গ্রন্থকার উল্লিখিত প্রশ্নের বিচারকালে, 
নায়িকার শিক্ষা ও সংসর্গবশে ধন্ম প্রবৃত্তির বিকাশে একটি বিশিষ্ট প্রকা- 
রের ঝোঁক (1১95) নায়িকা-চরিত্রের অস্তনিহিত করিয়া, সেই চরিত্রে 
একটি অনাধারণত্ব আনিয়া দিয়াছেন। 

মূল প্রপ্নটি কঠিন। পধ্যবেক্ষণ (01১3৫120107) ও পরীক্ষা (৩১60- 
101) দ্বারা ইহার সমাধান সম্ভবপর নহে। মানবসমাজে বসিয়। 
তত্বজিজ্ঞান্থুর এরূপ পর্যবেক্গণাদি চলে না, কেন না মানবসমাজ হইতে 
স্থদুরে সংস্থাপিত ন! হইলে এবংবিধ নারীপ্রক্কৃতি বিকশিত হইতে পারে 
না। পর্য্যবেক্ষণ-উদ্দেশ্তে জনশৃন্ত অরণ্য বা মরুপ্রান্তরে যাত্রা ও 
“ অবস্থিতি করাও সুসাধা ব্যাপার নহে । আর এক কথা। যেমন 
বৈজ্ঞানিক বলেন, একটি স্থানকে সম্পূর্ণ বায়ুশুন্ত করা (৪৮5০1/$9 
৮৪০010107) অসম্ভব, সেইরূপ মনুষ্যসমাজের সর্বাংশে সংস্পর্শহীন নারীর 
সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। কন্তা যখন আকাশসম্তবা বা তৃগর্ভোখিতা 


দার্শনিক তত্ব। ৫ 


হইতে পারে না, * তখন অন্ততঃ পক্ষে সগ্ভঃপ্রস্থতা কন্ঠা জনহীন প্রদেশে 
পরিতাক্তা হইবে এবং অলৌকিক উপায়ে তাহার প্রাণরক্ষা হইবে, এইরূপ 
ঘটনা না হইলে উক্তবিধ পর্যবেক্ষণের অবকাশ হয় না। শৈশবে 
জনকজননী-কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মনুষ্য-সাহাযা-ব্যতীত বদ্ধিতা হইলেও 
সেই কন্া সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিদত্ত দোষগুণের আধার হইবে কি তাহার 
চরিত্রে মাতাপিতার দোষগুণ, বংশের দোষ গুণ ও জাতীয় বিশিষ্টতা (80181 
010180:01150105 ) সংক্রমিত হইবে, ইহাও বিতর্কের বিষয়। সম্ভবতঃ 
এরূপ কন্তা বচিয়া থাকিলে, পশুবৎ মৃকবৎ বা নির্ষোধবৎ (1019) 
আচরণ করিবে । এরূপ চরিত্র দর্শনশান্ত্রের আলোচা বিষয় হইলেও 


* দার্শনিক-সমাজে এরূপ আঞ্গবী কল্পনাও লিপিবন্ধ হইয়াছে । যথা! ৫ 
97 015 06817007106 06 076 110) 05000 00005555007) 01 5010000010৮ 
10067000300 10667) 65101111960 117 2. (12001090076 06161972050 2১1061078, 
*161561৮090 07%৮ 5. 100)2) 0517৮ সেও 001900060 05206118109] 
৪ 01181000219105015209) এ107006৮ 0761010615510091 907)0105] 0216705, 
195 170676 ০077000156 01 0156 61612)01)05---2 17001017100 01111155 05055516705 
01 1361750011005 200: 170100105) 25 53012117609 19015005205 
7017) 10200560170715 00005001 10000575 079081) 05501006০04 10050007 
0077১ 001760১6810 1700 595 07950 95561006] 00 0515072] 
0070/57)157206) 270. 509119 277560. 15 10601080077 2» 186 2050200 
0605 06161181007 20%%/965 2715197 ০9 £44420% 0 13, ভন্লপ্‌ আরও 
বলেন যে দ্বাদশ শতাব্দীতে 71১7-7001071 নামক একজন মহম্মদীয় দার্শনিকের 
লিখিত একটি কেচ্ছ! (1751 7207) ১:০০01)27)) এই ভাবে অস্থপ্রাণিত। তবে 
তাহাতে মানবীগর্ভসড়ূত সন্ভঃপ্রস্থত সন্তান জনশৃন্ত ্বীগে পরিত্যক্ত হইয়াছে ও 
হন্সিণীর শুন্যপাঁন করিয়! শিশু ক্রমে বদ্ধিত হইয়াছে। উভভয়ত্রই শিশুটি বালক, 
বালিকা নছে।' 


৬ কপালকুগুলা-তত্ব। 


কাবোর উপজীবা হইতে পারে না । ন্ুতরাং প্রশ্নটি যে ভাবে উপস্থাপিত 
করিলাম, ঠিক সে ভাবে কোন কবিই কাবোর বিষয়ীভৃত করেন নাই, 
করিবার জন্য কৌতৃহলবোধও করেন নাই। 

মিল্টন ঈভের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় আদিম-নারী প্রকৃতির 
উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বটে (কেন না রিহুদি ও 
্রীষ্িয়ানদিগের মতে ঈভ বিধাতার স্থষ্ট প্রথম নারী, তিনি মানবী- 
গর্ভনস্ভৃতা নহেন।) কিন্তু ঈভও নিতান্ত একাকিনী নহেন, আদম তাহার 
আজন্ম সঙ্গী ও শিক্ষাদাতা। আর মিল্টনের কল্পনায় নিম্পাপ অবস্থায় 
মানবমানবী বহুদর্শনের অভাবেও পূর্ণ মান্ুষোচিত জ্ঞান ও গুণে ভূষিত। 
ইহা মানবপ্রকৃতিসম্মত কি কবিকল্পনাসম্তৃত, তাহা অবশ্ত তর্কের বিষয়। 
ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের পপ্রকৃতিপ্রদত্ত শিক্ষা (50100801017 01 ৪8৩? ) 
কবিতার প্রকৃতির প্রভাবে নারীর চরিত্রগঠনের একটি সুন্দর কাল্পনিক 
বিবরণ আছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কন্তাটি আকাশসম্তবা নহে, মনুষ্য- 
সমাজেই তাহার জন্ম, এবং বাস্তব হিসাবে দেখিতে গেলে জীবনের প্রথম 
তিন বৎসরের মধ্যেই হউক অথবা পরেই হউক, কন্তাটি যে একেবারে 
সমাজের ক্রোড় হইতে বিচাত হইয়াছিল, অন্ততঃ সমাজের প্রভাব 
একেবারে এড়াইতে পারিয়াছিল, ইহা! বিশ্বান্ত নহে। অতএব বুঝা 
যাইতেছে ষে, একেবারে মন্ুষ্যসংসর্ণরহিত নারীপ্রকৃতির কল্পনা কাব্য- 
রসহীন জল্পনামাত্র। সুতরাং কাবোর ভিতর দিয়া এই প্রশ্নের 
আলোচনা করিতে হইলে, সমাজের ও সভ্যতার সাক্ষাৎ প্রভাব যথাসম্ভব 
অল্প হইবে, এবং প্রকৃতির প্রভাব যথাসম্ভব অধিক হইবে, এইরূপ 
নারীপ্রকৃতির কল্পনা করিয়া কাব্যরচনায় ব্রতী হইতে হইবে। 

ফরাসীবিপ্রবের প্রাক্কালে রূসো শ্তাটোব্রিয়ং প্রভৃতি বিখ্যাত ফরাসী 
লেখকগণ, সভ্যতার প্রভাবে মানবচরিত্র কলুষিত বিকৃত হয় এবং অসভ্য 


নারীপ্রককতির উপাদান । ৭ 


অবস্থায়' মানবপ্ররুতি বিশুদ্ধ অবিকৃত থাকে এই মতবাদ প্রচার করেন এবং 
সভ্যতার সংস্পর্শশূন্ত আদিম বর্ধর প্রকৃতির উচ্ছাসপূর্ণ প্রশংসা করেন__ 
তাহাদিগের মতে (11006 3৮9৫০ ) মহনীয়-চরিত্র বর্ধর আদর্শমানব। 
সভ্য জগৎ হইতে বহুদুরে লালিত-পালিত নরনারী-চরিত্রের সরলতা, 
কোমলতা, পবিত্রতা, উদারতা প্রড়ৃতি স্গুণ বর্ণনা করিয়া ফরাসী লেখক 
সেপ্ট পিয্বের (১৮: 1০06 )10] ৫৩ ৮) ও 106 [থাকা 
0০67৫০ নামক ছুইটি উপাখ্যান রচনা করেন । এই চিত্রগুলি রমণীয়। 
পক্ষান্তরে ইহার এক শতাব্দী পূর্বে ইংরেজ কবি ড্রাইডেন শেক্স্পীয়ারের 
উপরে খোদকারি করি মির্যাণ্ডার ভগিনী ডোরিগার স্থষ্টি করেন, সেই 
উদ্তট স্ত্রী-খ্াশৃঙ্গ নিতান্ত অশোভন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের পূর্বোল্লিখিত 
কবিতাও এই মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 


নারীপ্রকৃতির উপাদান । 


এক্ষণে উল্লিখিত দার্শনিক প্রশ্নটি আর একদিক্‌ হইতে বিচার করিয়া 
দেখা যাউক। প্ররৃতি-পালিতা নারীকে কাব্যের কেন্দ্রস্থানীয়া করিতে 
হুইলে তীহার প্রকৃতিতে আমরা কি কি উপাদান করনা! করিতে 
পারি? অবশ্ত আদিম মানবপ্রকৃতিতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্িশেষে ছুর্দম 
কৌতূহলপরায়ণতা, বিস্ময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, লাহস, বুদ্ধিবৃততি প্রভৃতি 
স্বভাবজ বৃত্তি থাকিবে। কিন্তু এই সকল বুত্তিতে রমণীর রমণীয়ত্ব 
সম্পাদিত হয় না । রমণীয় রমণীতে আমরা দেহের সৌনধ্য, হৃদয়ের 
কোমলতা এৰং কায়িক বাচিক ও মানসিক পবিত্রতা আশা করি। 
লজ্জা! ও সরলতা উভয় গুণই নাীপ্রক্কৃতির ভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র লঙ্জাকে 
স্্রী-স্বভাবনস্থলভ+ বলিয়াছেন * ; কিন্তু এ দুইটি এক হিসাবে পরস্পরের 











আনন্দমঠ (২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, শাস্তিচরিত্রের বিকাশ )1 


৮ কপালকুগুলা-তন্ব। 


বিপরীত ধর্ম, কেন না লজ্জা অনেক পরিমাণে সমাজের কৃত্রিম বিধি- 
নিষেধের, আচারনিয়মের ফল। অতএব প্রক্কৃতি-পালিতা রূমণীতে সরলতা 
বরণীয়। কিন্ত লজ্জা অপেক্ষা লজ্জার, অভাবই অধিকতর, স্বাভাবিক। 
অথচ ইহা লজ্জাহীনতা বা বেহায়ামি হইলেও অশোভন হইবে । আমরা 
কপালকুগ্ডলার চরিত্র-বিশ্লেষণকালে দেখিব যে, তাহার চরিত্রে পূর্বোক্ত 
স্বাভাবিক বৃত্বিগুলি বিগ্মান। বিশেষতঃ, তাহার সৌন্দর্য্য অনুপম, 
ন্নেহ-করুণা অপরিসীম, সরলতা অকৃত্রিম, পবিত্রতা অনবস্তু। কবির 
রর তাহার লজ্জার অভাব চরিত্রের .মাধুধ্য নষ্ট করে নাই, 

ত্যুত, ইহা অক্ুত্রিম, স্রলতার  নিদশন বলিয়া সাতিশয় সদ্ধ ভইয়াছে। 
কেন না লজ্জার সারভাগ যে য় পবিত্রতা” 1 তাা ভাহার চরিত্রে পুর্ণমাত্রায় 
রহিয়াছে । 

এ সকল ছাড়া আর একটি গুণ মনোহারিণী নারী প্রকৃতির মজ্জাগত । 
ইহা গভীর ধন্মভাব। এই বৃত্তি কপালকুগুলা-চরিত্রে পৃর্ণমাত্রায় 
বিরাজিত। এতৎসম্বন্ধে কি বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়, তাহা কপালকুগুলার 
চরিত্রবিশ্লেষণ-কালে আলোচিত হইবে । 

কিন্তু এই সকল গুণের সমাবেশেই কি নারীপ্রক্কৃতি মনোহারিণী 

হইবে? সকলেই একবাক্যে বলিবেন £-_নাপীপ্রক্কাতির মনোহারিত্বের 
রেষ্ট ও প্রষ্ট উপাদান _-প্রণয়শীলতা। প্রণয়হীন নারীহৃদয় মধুহীন 
কুস্থমের গ্তায়_নিগন্ধা ইব কিংস্তকাঃ_অনাদরণীয়। সাধারণতঃ কবি- 
দিগের মধ্যেও চিরাগত সংস্কার £-_ প্রণয়ের আদান-প্রদানই নারীর 
প্রক্কাতিসিদ্ধ বৃত্তি, ইহাই নারীজীবনের সার্থকতা-[০ 1০৮৩ &1)0 6০9 
1৩ 1959৫ 19 177 £1011093 06909 নারীর চরম ও পরম গৌরব। 
বিজ্ঞ _সামাজিকগণ বলিবেন £_ পতিগ্রীতি, _পতিভক্তি, সন্তানন্সেহ”_ 





 বস্কিমচন্ত্রে 'শকুস্তলা ও মিরান্দা, প্রবন্ধ 


নারীপ্রকৃতির উপাদান । ৯ 


রমণীর রমণীয়তার প্রধান উপাদান, নারীমহিমার প্ররুত নিদান। 
কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে, দাম্পত্যপ্রণয় ললিতা বনিতা-লতার ফুল্প 
কুম্থম, আর সন্তান তাহার মধুময় ফল। জগতের প্রসিদ্ধ কবিগণ 
সকলেই এই রায়ে রায় দিয়াছেন। 

কিন্তু বঙ্িমচন্ত্র বর্তমানক্ষেত্রে বুঝাইতে চাহেন £--এই ৬৩-৭/৮৫০- 


(072, এই আসঙ্গলিগ্া, এই যৌনসম্বন্ধ, এই হাদয়মিলন, এই প্রণয়, 


এই দাম্পতাপ্রেম, হয় ত সম্পূর্ণ নৈসর্মিক প্রবৃত্তিজাত নহে ; শারীরবুত্তিই 
আর হা রতিই ৪2 সাব) এই ফাকা হর রী 
প্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নহে) * ইহ! কতকটা কৃত্রিম, সমাজ ও সভ্যতার 
ংস্পর্শে সঞ্জাত, মানবজাতির হৃদ়বৃত্তির ক্রমিক অনুশীলনে উড্ভৃত। 
যেখানে সমাজের, সভ্যতার, প্রভাব নাই, এবং সেই প্রভাবে নারী প্ররকতি 
প্রভাবিত হয় নাই, সেখানে ইহা না-ও জন্মিতে পারে। এই প্রণয়-. 
প্রবৃত্তির অতাব_..করপালকুডনা"চরিক্রের- -বিশিষ্টতা । এই বিশিষ্টতার 
কারণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন_-কপালকুগুলার প্রকৃতি _বাল্যাবধি 
অধিকারী ও কাপালিকের. প্রপত্ত শি কষা এবং তাহাদিগের সংসর্গে এমন 
ভাবে গঠিত হইয়াছিণ যে, করুণা ও ধর প্রবণতা ছাড়া আর অন্ত কোন 
বৃত্তির তাহার হৃদয়ে অস্কুধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না । এই অদ্ভূত 
চরিত্রের সম্ভাব্যতা স্থাপন করিবার জন্য তিনি ধশ্মপ্রবৃত্তির একটি বিশিষ্ট 
প্রকারের ঝৌক (1)8১) এই প্রকৃতির অস্তনিহিত ক্রিয়াছেন। 
অবস্ত, ইহাই যে উপস্থাপিত দার্শনিক প্রশ্নের অভ্রাস্ত চূড়ান্ত মীমাংসা, 
কবি তাহা বলিতে চাহেন না । বিচারশক্তি ও কল্পনার সমবায়ে তিনি 


* রূসো কিন্তু বলেন, উহা গাদিম-মানব-প্রক্কৃতিতে থাকে, তবে ইহা তখন 
শারীর ও ক্ষণিক। 


১ কপালকুগুলা-তত্ব। 


এই তত্ব 01901017. হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হন নাই, 
01605 হিসাবে খাড়া করিয়াছেন এবং এই 0)907%র ভিত্তির উপর 
তাহার 1160 9১00117720৮ গড়িয়! তুলিয়াছেন 1 

পূর্বে বলিয়াছি, প্রণয়হীন নারীহৃদয় অনাদরণীয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্ড 
অসাধারণ কলাকৌশলে তাহার গ্রন্থের নায়িকার চিত্র এমনভাবে অস্কিত 
করিয়াছেন যে, প্রণয়ের অভাবেও উক্ত চরিত্রে কর্কশতা, নীরসতা, 
কুৎসিতত্ব, নিন্দনীয়ত্ব, কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় না । যেন এই এক অভাব 
“একো! হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ |” 
এইথানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্ঠসাধারণ কৃতিত্ব । 


অন্ান্ কবির স্থষ্টি। 


“কপালকুগুলা+-পাঠকালে নাগ্সিকার নৈসগিক সরল তা, কোমলতা, : 
প্রভৃতি গুণের সহিত পরিচয়ে তাহার নুনাধিক-পরিমাণে সমশ্রেণীর 
কয়েকটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে । যথা, শরীক কবি হোমারের ( ওডি- 
সিতে বণিত ) রাজকুমারী নসিকেয়া, কালিদাসের শকুস্তুলা, শেক্‌্স্‌- 
পীয়ারের্‌ মিরাওা, মিল্টনের ঈভ, এবং বায়রনের ( ডন জুয়ানে বণিত ) 

5 
হেইডী।* সকলগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের পুবববর্ী ৰা মকলগুলিই (সম্ভবতঃ) 








ক বরিডিন ডন জুয়ানের ২য় সর্গ হইতে কপালকুণলার ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদের 
শীর্ষে কয়েক গংক্তি উদ্ধত করিয়াছেন। এই সর্গেই হেইভীর বৃত্ত আরব্ধ। 
অতএব এই বৃত্তান্ত বন্ধিমচন্দ্রের অবিদিত ছিল না, ইহা! স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে। 

+ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকালের পরে প্রকাশিত মেরী করেলির থেল্ম। 
আখ্যাগ্িকার নায়িকাও কতকটা এই শ্রেণীভুক্ত শেক্স্পীয়ারের ঈষৎ পর্বস্ধী 
স্পেন দেশের নাটকে এইরূপ প্ররুতিদৃহিতার চিত্র আছে। শেকৃস্পীয়ারের 
মির্যাগ্ডার অন্করণে ইংরেজী নাটকে এই শ্রেণীর কয়েকটি চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 
ফরাসী-সাহিতো সেণ্ট পিয়েরের ভাঞ্জিনিয়া এই শ্রেণীর। ইহা ছাড়া নাগরিক 


অন্টান্ত কবির স্থষ্টির সহিত সাদৃশ্ ৷ ১১ 


তাহার পরিচিত, সকলগুলির শ্রষ্টাই উচ্চশ্রেণীর কবি। এক্ষণে এই 
সকল চরিত্রের সহিত কপালকুগুলার সাদৃশ্ঠ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া 
পরে বিস্তারিত-ভাবে তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। 


অন্যান্য কবির সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্য | 


দার্শনিক তত্বের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, উল্লিখিত শ্রেণীর নারীচরিত্র বর্ণনা 
করিতে হইলে,-প্রক্কতির প্রভাব ষথাসস্তভব অধিক হইবে, সমাজ ও সভ্য- 
তার সাক্ষাৎ প্রভাব ষথাসন্তভব অল্প হইবে, এই প্রণালী অবলম্বনীয়। 
পূর্বনির্দিষ্ট সকল কবিই এই প্রণালী অল্পবিস্তর পরিমাণে অবলম্বন 
করিয়াছেন। এক নসিকেয়! ছাড়া সকলেই উন্ুক্ত প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর 
মধ্যে লালিতা পালিতা । ঈভ জিহোভার স্থষ্ট নন্দনোগ্যান-বিহারিণী, 
শকুস্তলা মালিনীতীরতপোবন-চারিণী, মির্যাণ্া ও হেইভী সমুদ্রমধ্গত- 
দ্বীপবাসিনী, কপালকুণগুল! অরণ্যবিহারিণী ও সমুদ্রকূলচারিণী। নসিকেয়। 
রাজার নন্দিনী ও রাজভবনবাসিনী হইলেও নায়কের সাক্ষাৎকালে 
সমুদ্রতীরবর্তিনী । | 

হোমারের নসিকেয়! রাজার নন্দিনী, রাজার ভবনে প্রতিপালিতা, 
তাহার সহিত কপালকুগুলার তুলনার প্রস্তাবে হয় ত অনেকে আপত্তি 
করিবেন। কিন্ত হোমার যে কাল ও যে দেশের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, 
সে কালে ও সেদেশে রাজকন্তারা নেতা ধোপানী ও রামী রজকিনীর 





সভাত হইতে দূরসংস্থিতা পরীপালিতা যুবতীর চিত্রের আরও কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া যায়। যথ! শেকৃস্পীয়ারের পাডিটা, ফ্যানি বাণির এভেলিনা, মিসেস্‌ 
এজওয়ার্থের বেলিওা আখ্যায়িকায় ভার্জিনিয়া, জর্জ এলিয়টের সাইলাস মার্ণারে 
এপি ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাবীতে জার্মান ও ইংরেজী সাহিত্যে এবিষয়ে একটু 
বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। 


১২ কপালকুগুলা-তত্ব। 


মত কাপড় ধোলাই করিতেন। সুতরাং রাজপরিবারেও অনেকটা গরি- 
বানা চাল ছিল, আচারবাবহারের অনাড়শ্বর সরলতা বিদ্যমান ছিল। 
এই সরলতা ও করুণা প্রভৃতি গুণের জন্তই তাহাকে কপালকুগলার 
সহিত সমশ্রেণীর বলা যায়। ইহা ছাড়া, ঘটনাসাদৃশ্তের জন্যও নসিকেয়ার 
আখ্যান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক । 

ইঈভ (রিুদী ও খ্রীষ্টিয়ান ধশ্মমতে ) জগতের আদিনারী, তাহার 
জনক-জননী নাই, তিনি আদমের পঞ্জর ভইতে উদ্ভূতা। শকুন্তলা 
শৈশবে মাতাপিতার পরিত্রাক্তা,' পিতৃকল্প কথ ও মাতৃদমা গৌতমীর 
ন্নেহে লালিতাঁ। মির্যাণ্ড শৈশবে পিতৃশক্র-কর্তৃক জন্মভূমি হইতে 
নির্বাদিতা এবং নৌকাযোগে মহাসমুদ্রের মধ্যবন্তী জনবিরল দ্বীপে 
উপনীতা ? তিনি শৈশবেই মাতৃহারা, পরন্ত জনবিরল দ্বীপে কোন 
মাতৃসমা নারীর স্নেহও লাভ করেন নাই--তবে ব্নেহময় পিত। তাহার 
নিতাসঙ্গী। হেইডী শৈশবে মাতৃভারা, দন্থ্য পিতার স্নেভে বদ্ধিতা, 
তিনিও কোন মাতৃসমা নারীর স্নেহ লাভ করেন নাই। কপালকুগুলা 
ইহাদিগের সহিত তুল্যাবস্থা। তিনি শৈশবে দস্থাকতৃক মাতাপিতার অঙ্ক 
হইতে বিচ্ছিন্না এবং পোতভর্গপ্রযুক্ত সমুদ্রোপকুলে পরিত্যক্তা । তথায় 
তিনি কোন মাতৃসমা নারীর শ্নেহে বদ্দিতা হন নাই, পিতৃকল্প অধিকারী ও 
কাপালিকের সংসর্গে এবং ততপ্রদত্ত শিক্ষায় তাহার চরিজ্র গঠিত হই- 
য়াছে। শকুস্তলা ভিন্ন অবশিষ্ট নায়িকাগণ পিতা বা পিতৃকল্প পুরুষকর্তৃক 
প্রতিপালিত ; তন্সধ্যে আবার মির্যাণ্ডা, হেইডী ও কপালকুণ্ডলা 
মাতৃসম! নারীর স্নেহবদ্ধিতাও নহেন। মির্যাণ্ডা ও কপালকুগুলা 
যৌবনে সমবয়স্ক সমছুঃখস্থথ সখীজনের সাহচধ্যেও বঞ্চিতা। কেবল- 
মাত্র পুরুষসংসর্গে থাকিয়াও কপালকুগুলা ও-মির*গা-উভক্ষেই কোমল- 
প্রকৃতি হেইডীর সঘী আছে। শকুস্তলা এবিষয়ে সর্বাপেক্গা 


অন্তান্ত কবির স্ষ্টির সহিত সাদৃস্ত | ১৩ 


সৌভাগ্যবতী, তিনি মাতৃসম! গৌতমীর স্সেহে বদ্ধিতা এবং যৌবনে সথী- 
যুগলের সঙ্গলাভে সুখিনী। ইহারা সকলেই সভাতার কেন্দ্র নগর হইতে 
বহুদূরে বাস করাতে নাগরিক সভ্যতার কোন সংবাদ রাখিতেন না, 
অথচ সকলেরই প্রকৃত শিষ্টাচার-জ্ঞানের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় 
না। এ বিষয়ে তাহাদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব । সকলের সম্বন্ধেই ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়ার্থের কবিতায় প্রকৃতির উক্তি 4] 31411 11171021480 9111৮ 
০৬7) অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 

সত বটে, মির্যাণ্ডা নসিকেয়ার স্তায় রাজকুমারী, কিন্তু নাটকদ্য়ে 
বণিত শেষ দিনের পৃৰের মির্যাণ্ডা এ কথা৷ জানিতেন না। (শকুস্তলাও 
রাজকন্তা, কেন না বিশ্বামিত্র প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন।) হেইডীর 
পিতা গ্রীকদস্থা, মাতা মুরজাতীয়া। কপালকুগ্ুল! ব্রাহ্মণকন্তা এই 
পর্য্যন্ত বংশপরিচগ্ন পাওয়া বায়। মাতাপিতার বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রণে 
হেইভীর চরিত্র কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, বায়রণ সে তত্বের বিচার 
করিয়াছেন। অবশিষ্ট স্থলগুলিতে কবিগণ এ কথার স্পষ্টভাবে বিচার 
করেন নাই, প্রকৃতি প্রদত্ত শিক্ষা এবং মনুষ্যসঙ্গীর সংস্পর্শজাত ও তত্প্রদত্ত 
শিক্ষার দিকৃই ফুটাইয়াছেন। 

পরন্ত এক নসিকেয়া ভিন্ন অন্তান্ত নায়িকার চতুঃ-পার্শে পাত্রপাত্রীর 
সংখ্যা অতাধিক নহে । মিল্টনের ঈভের কেবল স্বামিমাত্র সঙ্গী, তাহ 
ছাড়া অন্ত কোন মানবের তখন স্থষ্টি হয় নাই। তবে তিনি কালেভড্রে 
জিহোভার বা দেবদূতগণের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিতেন, আর মুহুর্তের 
জন্য তিনি সর্পরূপী শয়তানের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন । এই মুহূর্তের 
সংস্পর্শে তাহার জীবনে ঘোরতর পরিবর্তন আসিয়াছিল। অন্তথা তাহার 
জীবন নিতান্ত বৈচিত্র্যশৃন্ত । শকুস্তলা যুগ্লসধীর নিতাসঙ্জিনী, কথ ও 
গৌতমীর সংশ্রবেও তীহাকে সর্বদাই আসিতে হহত ; ইহা ছাড়া খষি, 


১৪ কপালকুগুলা-তত্ব। 


খষিপত্বী, খধিকুমার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিবাহাদ্দির পরে তিনি 
অল্পকালের জন্য রাজসভায় বহু লোকের সন্বথীন হইয়াছিলেন এবং পরে 
মরীচির আশ্রমে অল্লসংখ্যক লোকের সংস্রবে আসিয়াছিলেন । যাহ হউক, 
স্ঠাহার প্রথম জীবনে মনুষ্যসংস্পর্শের মাত্রা অত্যধিক নহে। মির্যাণ্ডা ষে 
দ্বীপে আবাল্য বাস করিতেন, তথায় তিনি ছাড়া কেবল পিতা ও 
নররাক্ষস ক্যালিবান এই দুইজন মাত্র মনুষ্য ছিল। এই ভাবে আবাল্য- 
বন্ধিত হুইয়! তিনি অপরিচিত রাজপুভ্র ফাডিন্তাণ্ডের দর্শন পান এবং 
অল্পক্ষণ পরে সভ্যজগতের আরও বহুলোকের দর্শন পান। হেইডীও 
মির্যাণ্ডার স্তায় দ্বীপবাসিনী। আখ্যানে সখী ও পিতা ভিন্ন প্রথমে 
কাহারও উল্লেখ নাই। পরে উৎসবের দিনে বহু দাসদাসীর উল্লেখ 
আছে। যাহ! হউক, কবি তাহাদিগকে যথাসাধ্য উহ্য রাখিয়াছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তী কবিগণের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, কিস্ত 
তাহাদিগের অপেক্ষাও স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুগ্ল! 
আবাল্য কাপালিক ও অধিকারীর তত্বাবধানে লালিতা পালিতা। সেই 
প্রদেশে অন্ত জনমানবের সমাগম ছিল না।] শকুন্তলা, নসিকেয়! ব! 
হেইভীর স্তায় তাহার নিত্যসঙ্গিনী সথী নাই। অবস্থা ঠিক মির্যাগ্ডার 
অনুরূপ । কালীমন্দিরে অবশ্ঠ মধ্যে মধ্যে যাত্রী আসিত, কপালকুগুলার 
তাহাদ্দিগের সংস্পর্শে আসিবার কথা । কিন্তু কৰি তাহা! উহ্য রাখিয়াছেন। 
কেবল একবার অধিকারীর এক শিষ্য আসিয়াছিল, তাহার সামান্তমাত্র 
উল্লেখ অধিকারী ও কপালকুগুলার কথোপকথনের এক স্থলে আছে। 
পয়ে অকন্মাৎ নবকুমারের আবির্ভাব ও কপালকুগুলার জীবনের গতিপরি- 
বর্তন। নবকুমারকে এই প্রদেশে আনিতে কবিকে কয়েকজন পাত্র- 
পাত্রীর স্থষ্টি করিতে হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের ১ম 'ও ২য় পরিচ্ছেদে); কিন্তু 
তাহারা কেহই কপালকুগুলার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। পতিগৃছে াইবার 
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পথে কপালকুগুলা মতিবিৰি ও ভিক্ষুককে দণ্ডেকের তরে দেখিয়াছিলেন 
(ৰাহকগণ বা দোকানদার ধর্তব্য নহে)। পতিগৃহে অবস্থানকালে তাহার 
স্বামী ছাড়া কনিষ্ঠ! ননন্দার সহিত সাহচর্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। 
জীবনের শেষ ছুইদ্দিন তিনি ব্রাহ্মণবেশী+ ও কাপালিকের সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। লোকালয়ে বাসকালে অবশ্ত আরও কোন কোন লোক তাহার 
দর্শনপথে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, এইরূপ 
সংস্পর্শ যথাসম্ভব কমাইবার জন্, কবি নায়িকার শ্বাশুড়ী, বড় ননদ ও 
ঠাকুর-জামাই”কে পর্যন্ত নায়িকার সম্মুখীন করেন নাই। 

এই শ্রেণীর নায়িকাদিগের সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্যয, সরলতা, করুণা 
প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ দেখা যায়, * বঙ্কিমচন্দ্রের স্থষ্ট অপর একটি 
চরিত্রেও সেগুলি বর্তমান । এই চরিত্র 'মুণালিনী”তে চিত্রিত মনোরম! | 
“কপালকুগুলা”র অব্যবহিত পরেই “মৃণাপিনী” রচিত হইয্বাছিল। 
স্থতরাং “মৃণালিনী”তে অস্কিত মনোরমার চরিত্রে কপালকুগুলা-চরিত্রের 
ছায়াপাত আশ্চর্য নহে। তবে প্রথম গ্রন্থে কপালকুগুল! প্রধান! পাত্রী 
ব1 নায়িকা, দ্বিতীয় গ্রন্থে মনোরম সে স্থান অধিকার করেন না । মনো.- 
রমাকেও কবি কতক পরিমাণে প্ররুতিছুহিতার উপাদানে অলঙ্কৃত করি- 
য়াছেন। পরিবেষ্টনীরও কিঞ্চিৎ সমতা দৃষ্ট হয়। মনোরমা শৈশবে 
মাতৃহীনা, কপালকুগুল! শৈশবে মাতৃ প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্না; কপালকুগুলা 
যেমন লোকসমাজে আনীতা হইয়াও জনবহুল মহানগরে বাস করেন নাই, 
“সপ্তগ্রামের এক নির্জন ওপনগরিক বিভাগে” বাস করিতেন, মনোরমাও 


* শান্তি, নিশি ও জয়ন্তীর চরিত্র-বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বন্ষিযচন্তর 
ইহাদিগকেও মন্ষ্য-সংসর্গের প্রভাব হইতে কতকটা দূরে রাখিয়াছেন। গ্রুপ ও 
শ্ীকে ধর্মাভাবে অনুপ্রাণিত করিবার সময়ও কবি তাহাদিগকে লোকালয় হইতে 


বিচ্ছিন্ন করিয়াছেদ। 


১৬ কপালকুগুলা-তত্ব। 


সেইরূপ “উপনগরের প্রান্তে উপবনগৃহে? বাস করিতেন । কপালকুগুল৷ 
হিজলীতে সমুদ্রকূলে ৪ সপ্তগ্রামে নদীকুলে অরণ্যবিহারিণী, মনোরমাও 
গভীর রজনীতে “বাগীতটে+ উপবিষ্ট, মহাবনও তাহার অপরিচিত নহে । 
উভয়েই অপূর্বস্ন্দরী, উভয়েই অলৌকিক সরলা, উভয়েই শ্লেহময়ী 
করুণাময়ী, উভয়েরই ছুই মৃদ্তি--সরলা ও গন্ভীরা' কপালকুগুলার ভবানী- 
ভক্তি প্রভাবিত আতবলি ও মনোরমার পতিভক্তি প্রণোদিত সহমরণ উভয়ই 
গভীর ধর্ম্ভাবের নিদর্শন। মনোরমা প্রণয়তন্ব ও পত্রীত্বগৌরৰ বুঝেন, 
কপালকুগুল! ও রস বঞ্চিত'--এইখানেই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ ও 
কপালকুগুলার বিশিষ্টতা । 


রূপক-ব্যাখ্যা । 


ককপালকুগুলা'র আখ্যানবস্তর সষ্িত ওডিসির নসিকেয়া-সংক্রাস্ত, 

টেম্পেষ্টের মির্যাগা-সংক্রান্ত, ও ডন জুয়ানের হেইভী-সংক্রান্ত অংশের 
একত্র তুলনা করিলে একটি ঘটনা -সারৃশ্ত চোখে পড়ে,__চারিটি আখ্যানেই 
বিশাল সমুদ্রতীরে বিপন্ন মানবের সমক্ষে অভয্দাত্রী মুন্তিতে নারীর 
আবির্ভাব।* জানি না, ইহার রূপকব্যাখ্যা চলে কি না। বিপৎসম্কুল 
চিররহস্তময় সংসার-সমুদ্রের তীরে মানবসন্তানকে অভয় দিবার জন্যই 
কি নারীর উদ্ভব? নারীই কি জীবনের ধবতার; ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
কি নায়ক নবকুমার বলিবেন ? 

“সন্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে 

আসন্ন আধার মাঝে অস্তাচল কাছে 

স্থির ্বতারা সম 1» [ “মানসী” বিদায় ] 


* - থেল্মাতেও নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সমুপ্রকূলে । তবে নায়ক বিপন্ন 
নহেন। কিন্তু থেল্মাকে পাইয়া তাহার উদ্দেশ্তহীন জীবন সার্থক হইল। 


বূপক-ব্যাথা। ১৭ 


“ওগো তুমি, অমনি সন্ধার মত হও! 
রক ষ্ ক রক 
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও । 
অমনি স্বন্দর শাস্ত, অমনি করুণ কাস্ত 
অমনি নীরব উদাসিনী, 
'ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন তীরে 
বারেক দাড়াও একাকি নী |” 
[“মানসী+__সন্ধায় ] 
বঙ্গিমচন্ত্রের বর্ণনার ভাবে মনে হয়, তাহার মানসপটে এই রূপকটুকু 
কুটিয়াছিল। তিনি বলিতেছেন --“সমুদ্রের জনহীন তীরে এইরূপে 
বহুক্ষণ দুইজনে চাহিলেন, অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। 
তিনি অতি মৃদুত্বরে কহিলেন 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ? এই কণ- 
স্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদযুবীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের 
তন্বীচন্ন সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া! থাকে যে, যত যত্ব করা যায়, 
কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না । কিন্তু একটি শবে. একটি রমণী- 
কসন্তৃত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়ুবিশি্ হয়। সংসার- 
যাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের 
কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল 1” * [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] 
(নিক্বরেখ অংশগুলি সবিশেষ প্রণিধান-যোগা 1) 
ইহা ব্ূপক নহে কি? নবকুমারের পদ্মাবতী-ঘটিত ইনার 1 


* শেষ কথাগুলিতে 'বজুন্দরী”র কবির উক্তি মনে করাইয়া দেয় "কথা 


কহে দূরে দীড়ায়ে যখন, স্বরপুরে যেন বাশরী বাজে,” 
+ “নবকুযার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না? [১মধণ্ড তম 


পরিচ্ছেদ '] 


১৮ কপালকুগ্ুলা-তত্ব। 


স্মরণ করিলে মনে হয় ষে, তিনি জীবনের পথে লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া, পথহারা 
তইয়া (116 ৪ 0111.) বার্থ-জীবন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ 


“কেহ নাই, আমি শুধু এক) শুয়ে আছে সঙ্গিহীন প্রাণ 

ক *.. জীবনের তটবালুকায় । 
নিম্ষল-দিবন অবসান হৃদয়ের হত আশা যত 
কোথ! আশা, কোথা গীতগান । অন্ধকারে কীদিয়ে বেড়ায় ।” 


[ মানসী'__গোধুলি ] 

কপালকুগুলা 'মুচ্ছগহত হৃদয়ের পরে চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়? 
'আইস' বলিয়! পথ দেখাইয়া! চলিলেন। 

প্রবাস হইতে নবপরিণীতা৷ পত্বীকে লইয়া গৃহে ফিরিলে নবকুমারের 
জীবন-গ্রবাহের গতি ফিরিল। তাহার প্রকৃতি পধ্যন্ত পরিবষ্ঠিত 
হইতে লাগিল ।'-.যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা আসিল ।--. 
মকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। [ ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] 

আবার উপসংহারে দেখি, নবকুমার যখন জীবনসঙ্গিনীর উপর, 
জীবনের গ্রবতারার উপর, বিশ্বাস হারাইলেন, তখন সেই জীবনের 
ঞ্রবতারাও খিল, জীবনতরণীও ডুবিল, উভয়ে সেই অনস্ত গঙ্গা প্রবাহ- 
মধ্যে * ভাসিতে ভাসিতে কোথায় গেলেন, কে জানে? 11077 11৩ 
7986 0961) ৮০ 07০ 19৪৮ 066]) 1) ৫০০১, 

এই র্ূপকব্যাধ্য। কেহ গ্রাহ্হ করিবেন কিন! জানি না। অন্টান্ত 
কবির যে কয়েকটি স্থষ্টির সহিত কপালকুগুলার সাবৃশ্তের কথা বলিয়াছি, 
এক্ষণে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন৷ করিব । 








* ব্যর্-জীবনের আরম্তে সমুত্রের ক্ষারজল, কপালকুগুরা-লাভে সার্থক জীবনের 
শেষে পৃত গঙ্জাজল। 


মিল্টনের ঈভ। ১৯ 
মিল্টনের ঈভ | 


ঈভ গ্লিছদি ও খুষ্টধন্মমতে মানবের আদিজননী। তিনি কপাল- 
কুগুলার স্তায় প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতা ; তাহার অসামান্ত সৌন্দয্য, 
সরলতা, কোমল প্রকৃতি, আতিথেয়তা, ধর্মভাব, প্রভৃতি কপালকুগুলারই 
অনুরূপ । পক্ষান্তরে, তাহার চরিত্রে এমন কতকগুলি সদ্‌গুণ বিরাজিত, 
ষে গুলির কপালকুগুলা-চরিত্রে অস্তিত্ব নাই। ইঈভ প্রেমী, লজ্জাশীলা, 
পতির আজ্ঞান্গবন্তিনী, * পরন্থ হিন্দুস্ত্রীর ন্তায় পতিকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি 
করেন। কবি তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন £- 

1101 3091075955 915 210 3৮০96 200806৮92০6) 

170 107 09099 0111%) 310 101 (509৫ 17] 1)110),,-৮০০ 

১৪)13061071-,--,,১০০০, 

২7০1050 তা) ০০৮ 90017015310), 1190851 1)7106, 

২110 ১৬991) 19100800 80001008 01518", 
এবং ঈভের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন £-_ 

1). 0১০৪1019051 

[07122090 ] 096৮, ২০ 0০ 019092)175, 

0০901 0৮ 10৮১ 07910100119, 
ইহা হিন্দুপত্বীর 'পতিহি দেবতা নাধ্যাঃ পতিবন্ধুঃ পতিগু রু এই সংস্কারের 
2 । 

তিনি আদমের সহিত কথোপকথনে পতিগ্রেমে গদ্গদকঠা । তিনি 
যখন আদমের নিকট নিজ জীবনের প্রথম স্থৃতি বর্ণনা করিতেছেন, তখন 


গ্গ কেবল শয়তানের প্ররোচনায় এক হরে জন্য তিনি স্বামীর অবাধ্য 
হইয়াছিলেন | যাহা হউক, তজ্জন্য তিনি পরে গভীর অনুশোচনা করিয়াছিলেন। 








২ কপালকুগুলা-তত্ব। 


সেই প্রসঙ্গে বুঝা যায়, তাহার প্রেম কত প্রবল ও কেমন অকৃত্রিম । 
আবার যখন তিনি নিজরুত পাপের প্রতিফলম্বরূপ কি ভীষণ শাস্তিভোগ 
করিতে হইবে তাহা অবগত হইলেন, তখন তিনি প্রেমাম্পদ স্বামীকে 
নিঙ্কৃতি দিবার জন্ত একাই সমগ্র দণ্ড নিজের মস্তকে পাতিত করিতে 
বাকুল হইলেন। আজন্মপরিচিত প্রিয় নন্দনকানন ত্যাগ করার সময়, 
তিনি অবলীলাক্রমে বলিলেন যে স্বামিসঙ্গই তাহার সুখ ও স্বর্গ (01101. 
60 076 21 211 (10005 01001116201) 21] 0917059 000) 
এখানেও যেন হিন্দুনারী নীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর কগ্ম্বর, 
শুনিতে পাই। পূর্বেই বলিয়াছি,এই পতিগ্রীতি ও পতিভক্তি কপাল- 
কুগুলার চরিত্রে বর্তমান নাই। ইহা! আদমের নিতাসাহচর্ধ্য ও ততপ্রদত্ত 
শিক্ষার ফল নহে, ইহা ঈভের প্রকৃতিগত | 
নন্দনকাননে বাসকালে ঈভ জননীর পদবীতে আরোহণ করেন নাই, 
কিন্ত তথাপি তাহার মাতৃভাব জাগরিত হইয়াছিল। তিনি যখন নিজের 
অনুষ্ঠিত পাপের কঠোর শাস্তির স্বরূপ অবগত হইলেন, তখন তিনি এই 
পাপের জন্ত অজাত সন্তানপরম্পরার শাস্তি নিবারণ করিবার উদ্দেস্তে 
আত্মহত্যার প্রস্তাব করিলেন, ইহাতে তাহার মাতৃদায়িত্বজ্ঞানের পরা কাষ্ঠা 
সুচিত হুইয়াছে। আবার অন্ুশোচনার প্রথম তীব্রতা প্রশমিত হইলে, 
তাহার ভবিষ্যদ্বংশীয় সন্তান উক্ত শাস্তির প্রতিবিধান করিবে ঈশ্বরের 
এই নিদেশ-শ্রবণে তিনি মাতৃত্বগর্ধে উৎফুল্ল হইলেন, ইহাও তাহার 
মাতৃভাবের সুন্দর নিদর্শন । বল! বাহুল্য, এই মাতৃভাব কপালকুগুলা- 
চরিত্রে নাই। | 
'ঈভ প্রকৃতির সৌন্দর্যো মুগ্ধ, শকুস্তলার ন্যায় পশ্তপক্ষিবৃক্ষলতার 
ংসর্গে তাহার হৃদয় আনন্দময় | প্ররুতিছুহিতা কপালকুগুলার প্রসঙ্গে 
কিন্তু এবংবিধ প্রকৃতির প্রভাবের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। পাপানুষ্ঠানের 
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পর আজন্ম-পরিচিত প্রিয় বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়৷ ঈভের 
হৃদয় বেদনায় ভরিয়া গেল। এখানেও ঈভ শকুস্তলার সহিত তুলনীয়া। 
কপালকুগুল! তাহার আশৈশব পরিচিত স্থান ত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ 
করিলেন কিনা কবি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। 

পূর্বে বলিয়াছি, মিল্টন ঈভের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময় আদিম- 
নারী-প্রকৃতির উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ; কিন্তু 
ছুঃখের বিষয়, গ্লিছুদি জাতি নারীচরিত্র-সন্বন্ধে যে সংস্কার পোষণ করিতেন, 
বাইবেলের পুর্বভাগে যে সংস্কারের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়, মিল্টন পিউরিট্যান্‌ 
সম্প্রদাস্মভূক্ত হওয়াতে সেই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া ঈভের চরিত্রে বছু 
সদ্গুণের সঙ্গে সঙ্গে অদম্য কৌতুহল, নিষিদ্ধ কার্ধো প্রবল প্রবৃত্তি, গর্ব, 
ক্ষমতা-প্রিয়তা, স্বাধীনতা প্রিক্ণতা, এক গুয্লেমি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর 
দোষ নাবীপ্রকৃতির মজ্জাগত বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই সকল 
বৃত্তির আতিশয্য থাকাতেই শয়তান ত্বাহাকে অত সহজে বিপথগামিনী 
করিতে পারিয়াছিল এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । কৌতুহল, স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা প্রভৃতি বুত্তি কপালকুগ্ডলার চিত্রে বর্তমান। কপালকুগ্ডলা- 
চরিত্রেও এ সকল বৃত্তির কি শোচনীয় পরিণাম তো 
অবিদিত নাই । 












কালিদাসের শকুত্তলা। ূ রা; 
১ সি 

কালিদাসের শকুস্তলা কথ ও গৌতমীর অভিভাবকতীরু গ্রঁপোথনে 
পালিতা, কপালকুগুলা কাপালিক ও অধিকারীর অভিভাবকতায় অরণ্য 
পালিত! ; উভয়েই নাগরিক সভ্যতার সংবাদ রাখেন না, উভয়েরই প্রকৃতিতে 
অসামান্ত সরলত। ও কোমলতা । শারীরিক সৌন্দর্ধ্যবিষয়েও “কিমিব 


হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্-_কালিদাসের এই বাক্য কপালকুণ্ডলা- 
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সম্বন্ধেও স্ুপ্রযুক্ত হইতে পারে। “ছুইটিই বনলতা-_ছুইটিরই সৌন্দর্যো 
উদ্ভানলতা পরাভূত 1” * কিন্তু খষির আশ্রমেও মনুষ্য-সমাজের রীতিনীতি 
সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা প্রভাবশূন্ত ছিল না) আশ্রমে কথ-গৌতমী, অন্ঠান্ 
খষি ও খষিপত্বী, খধিকুমার, সমবযস্কা সখী প্রভৃতি লৌকসমাগমের অভাব 
ছিল না। সমাজে, গার্‌স্থ্াশ্রমে, বাস করিতে হইলে কি প্রকার আচরণ 
করিতে হয়, কথ ও গৌতমী তাহা সমাক্‌ পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং কেবল 
যে তাহা শকুস্তলার পতি-গৃহগমন-কালে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এমন বোধ 
হয় না, তাহার! নিশ্চিতই শৈশব হইতে তাহাকে ধর্থ-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, 
আচার-শিক্ষা, বিদ্যা-শিক্ষা 1 দিয়াছিলেন। আবার অনস্থয়া-প্রিয়ংবদা সথী- 
যুগলের অবিচ্ছিন্ন সাহচর্ষ্যেও তিনি মানব-সমাজের রীতিনীতি, মানব- 
হৃদয়ের নানা বৃত্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও নিঃসন্দেহ | 
সধীঘ্য়ের রঙ্গালাপে বেশ বুঝা যাঁয় যে, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে শকুস্তলা 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন না। তাহার হৃদয়ে প্রণয়সধশর নারীপ্রক্কৃতির 
স্বাভাবিক ধন্ম বলিয়া! ধরিয়া লইলেও, প্রণয়ের প্রকাশে ও প্রণয়পাত্রের 
প্রতি আচরণে লঙ্জাজড়তা, হৃদয়ভাবগোপনের চেষ্টা, ছলাকলা! প্রভৃতিতে 
মানবসমাজের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয় না। 
এ সকলই “অশিক্ষিতপটুত্ব' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। 
লঙ্জীশীলতা সমাজবদ্ধ মানবের মধোই থাকা সম্ভবপর। সুতরাং 
কপালকুগুলার প্রকৃতিতে শকুস্তলার প্রন্কতির তুলনায় অধিকতর 
সরলতা, সফোচহীনত ' ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


ক বিতর পকুসতবা গু িয়ানথা প্রবন্ধ। 

1 কপালকুগ্ডল! ও শকুন্তলা উভয়েই লেখাপড়া জানিতেন। “কপালকুণ্ডলা 
অধিকারীর ছাত্র, পড়িতে পারিতেন।* [ধ্থ খণ্ড ওয় পরিচ্ছেদ |] শবুস্তল! 
সথীগণের প্ররোচনায় প্রণয়লিপি রচন1 করিতেছেন (৩য় অন্ধ )। 
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কেন না কপালকুণগ্ুলার তুলনায় শকুত্তলার সহিত সমাজের সংস্পর্শ 
নিকটতর। কপালকুগুলার হৃদয়ে প্রণযসঞ্চার হয় নাই, সুতরাং প্রগয়া- 
বস্থার হাবভাব, ছলাঁকলা, ব্রীড়াসাধ্বসেরও অবকাশ ঘটে নাই। কিন্ত 
এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, তিনি প্রেমের প্রভাব অনুভব 
করিলে মির্যাণ্ডার ন্তায় অসঙ্কৌোচে গুরুজনের সমক্ষে হৃদয়ের 
ভাব প্রকাশ করিতেন, শকুস্তলার স্ায় তাহা! গোপন করিতে চেষ্টা 
করিতেন না। যাহা হউক, এই প্রণয়ের অভাবই কপালকুগুলাচরিত্রের 
বিশিষ্টতা ও শকুস্থলাচরিত্রের সহিত প্রধান প্রভেদ । শকুস্তলার তুলনায় 
কপালকুগ্ুলা প্রক্তিদ্রহিতা নামের অধিকতর যোগ্য । 

[তবে অবশ্ত মহাভারতের শকুন্তলা এবং সমাজে, নগরে, ধনিগৃহে 
অবস্থিতা রত্তাবলী বা সাগরিকা, মালবিকা, মালতী, ডেস্ডেমোনা, 
জুলিয়েট, আইমোজেন, প্রভৃতির তুলনায় কালিদাসের শকুস্তলাকে 
প্ররূতিছুহিতা বল! যাইতে পারে । এ ক্ষেত্রে একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না যে, আমর! শকুস্তলা মির্যাণ্া কপালকুগ্ল! প্রভৃতির চরিত্রে 
যে অসামান্য কোমলতা ও সরলতা-দর্শনে মুগ্ধ হই, সেই কোমলতা! ও 
সরলতা সমাজ 'ও সভ্যতার ক্রোড়ে লালিতা নারীরও অগ্রাপণীয় নহে। 
ৃষটাস্ত-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র স্থষ্ট তিলোত্তম। মৃণালিনী মনোরম] কুন্দনন্দিনী 
প্রভৃতি চরিত্র ও শেক্স্পীয়ারের স্থষ্ট জুলিয়েট ডেস্ডেমোন! কোডিলিয়া 
আইমোজেন প্রভৃতি চরিত্র এবং সংস্কত নাটকে অঙ্কিত রত্বাবলী বা 
সাগরিকা, মালবিকা, মালতী প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
তবে সমাজের প্রভাব হইতে দূরে অবস্থিতা নারীদিগের চরিত্রে এই 
ছুইটি গুণ সমধিক পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, ইহাই এক্ষেত্রে বক্তব্য। ] 

২তপোবনস্থিত পণ্ড -পক্ষি-তরুলতার প্রতি শকুস্তলার ন্নেহগ্রীতি হইতে 
বুঝ যায়, তিনি প্রকৃতির প্রভাবে কতদূর প্রভাবিতা এবং তাহার হৃদয় 


২৪ কপালকুগুলা-তত্ব। 


কত কোমল ও করণাপূর্ণ। তরুমূলে জলসেচন, বন-জ্যোতন্নাকে ভগিনী- 
নন্বোধন, মৃগশিশুপালন প্রভৃতি হইতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 
কপালকুগ্ুলার করুণা বিপন্ন মানবের জন্য উৎসারিত হয়, শকুস্তলার 
করুণা মাতৃহীন মৃগশিশুর জন্ত উৎসারিত হয়। এ অংশে শকুত্তলার 
হৃদয় আরও সুকুমার নহে কি? কপালকুগডলার মনের উপর প্রকৃতির 
প্রভাৰ অতি সামান্তমাত্র কচিত আছে। কিন্ত তাহার পশু-পক্ষি-তরু- 
লতার প্রতি প্রীতির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই দেন নাই। ( আল- 
বালে জলসেচন প্রভৃতি কাধ্য অবশ্ঠ কৃত্রিম উদ্ভানেই সস্তবে, স্বভাবজাত 
অরণ্ো সম্ভবে না।) কপালকুগুলা বন আশৈশব পরিচিত-_পৃথিবীতে 
যে জন তাহার একমাত্র সুহৃদ__-অধিকারীর নিকট বিদায় লইলেন, তখন 
কপালকুগ্ডলা ও অধিকারী উভয়েই কীদিলেন। এ দৃশ্ত করুণ। 
(বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে শকুস্তলার প্রতি কথের গ্রবোধ-বাকা 
উদ্ধৃত করিয়াছেন । ) কিন্তু শকুস্তলার করুণ বিদায়-দৃস্তের তুলন! 
নাই; শকুন্তলা তরু-লতা-পণু-পক্ষীর জন্তঠ কীদিয়াছিলেন, তাহারাও 
যেন তাহার সঙ্গে সমবেদন! দেখাইয়াছিল। বাহ্প্রকুতির সহিত এই 
একাত্মতা কপালকুগুলা-চরিত্রে অধিকতর পরিমাণে থাকিবার কথা। 
কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি-ছুহিতা কপালকুগ্ুলার চরিত্রের এ দিকৃটা অতি 
ক্ষীণ রেখায় অস্কিত করিয়াছেন । 

শকুস্তলার আখ্যানের সহিত কপালকুগুলার আধ্যানের অতি অন্ন 
বিষয়েই মিল আছে; সুতরাং তুলনায় সমালোচনা চলে না । তবে যেটুকু 
সাদৃশ্ত আছে, তাহা প্রদর্শনযোগ্য । : পতিকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শকুস্তলার 
আহত সতীত্বগর্ক্র তাহার তেজশ্থিতার পরিচয় দেয়। পতির হৃদয়ে সন্দেহের 
ভাব দেখিয়া কপালকুগুলাও এইরূপ তেজন্থিত৷ দেখাইয়াছেন। শকুস্তলার 
প্রণয়-সঞ্চার মধুর, তাহার পতি-গ্রীতি গভীর, পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত 
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হইয়াও তিনি পতির জন্ত উতৎ্কগ্ঠাবশতঃ পতির সংবাদ লইতে গোপনে 
সান্গমতীকে (মিশ্রকেণীকে ) পাঠান) শেষ অঙ্কে মিলনদৃত্তে তাহার 
পতিগতপ্রাণতার প্রকুষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মাতৃতাবও অতি 
সুন্দর, অতি মধুর) মুগশিশুপালনে ইহার. অস্কুর, শিশুপুত্র সব্ধদমনের 
লালন-পালনে ইহার পরিণতি । বলা বাহুলা, শকুস্তলাচরিত্রের এই 
সকল দিক্‌ কপালকুগুলা-চধিত্রে অবিগ্মান। 


হোমারের নসিকেয়া । 


চ্োোমারের ওডিসিতে বনিত বিষয়টি অনেকের স্ুুবিদিত নহে বলিয়া 
সংক্ষেপে বলিতেছি। 

বিখ্যাত শরীক বীর ওডুদিটস্‌ অর্থাৎ ইউলিদিস্‌ যানভঙ্গের পরে 
মাইনো-নায়ী জলদেবীর কৃপায় নিরাপদে সমুদ্রকূলে উপনীত হুইলেন। 
তাহার জীবনরক্ষা হইল, কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ সকলেই অতল সমুদ্রজলে 
সমাধিলাভ করিল। ( নবকুমারের সমুদ্রতটে একাকী পরিতাক্ত হওয়ার 
বৃত্তান্ত অবস্ত ইহা হইতে বিভিন্ন ।) ইউলিসিস্‌ ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নগ্ন 
অবস্থায় উপকূলবন্তী বনমধ্যে নিদ্রিত হইলেন । 

এদিকে ইউলিদিসের রক্ষাকর্্রী দেবী এখিনি পূর্বরাত্রে রাজকন্ত 
নসিকেয়াকে স্বপ্ন দিলেন ষে তাহার বিবাহকাল সমসন্ন, অতএব তিনি 
বিবাহোৎসবের পুর্ধে মাতাপিতা-ভ্রাতার ও নিজের বস্ত্র পরিষ্কত করুন। 
তদমুসারে রাজকন্ঠা মাতাপিতার অনুমতি লইয়া সখীগণ-সঙ্গে 
শকটারোহণে রাশীকৃত বন্ত্র লইয়া সমুদ্রতীরে গেলেন। সমুদ্রের ক্ষারজল 
এই কার্ধোর বিশেষ উপযোগী । এই শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া 
অবগাহন-গ্নান ও মধ্যাহ্ৃ-ভোজনান্তে রাজকন্তা ও সথীগণে মিলিয়া 
কন্দুকক্রীড়ায় রত হুইলেন। 
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এই ক্রীড়ারঙ্গের কোলাহলে ইউলিসিসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি 
বুঝিলেন শব্দ নারীকনিঃশ্ত। তিনি আশ্রয়প্রার্থনার এই স্থযৌগ 
ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন' না, অথচ সম্পূর্ণ উলঙ্গদেহে 
কিরূপে মহিলাঁকুলের সমীপে আসেন? শেষে একটি পত্রবহুল বুক্ষশাখ! 
ভগ্ করিয়া তাহার অন্তরালে নিজদেহ লুক্কায়িত রাখিয়া তিনি তাহাদিগের 
সম্মুখীন হইলেন। (নবকুমার যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তখন তিনি 
কাপালিকের কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন, কপালকুগুলার নহে। পরেও 
ত্বাহাকে কপালকুগ্ডলার করুণ! প্রার্থনা করিতে হয় নাই, করুণাময়ী 
নিজস্বভাবগুণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। হোমারের 
নায়িকা একাকিনী নহেন, সথীগণ-পরিবৃতা ।) এই বিভীষিকা -দর্শনে 
সথীগণ দূরে পলায়ন করিল। কেবল রাজকন্ঠা স্থির রহিলেন। ইউলি- 
সিসের অসাধারণ বাগ্সিতার কথা সকলেই জানেন। তিনি উচ্ছৃসিত- 
কে রাজকন্তার রূপের প্রশংসা করিয়া ( নবকুমার কপালকুগ্ডলার রূপে 
মুগ্ধ হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন নাই) তাহার দয়ার উদ্রেকের জন্ট 
নিজের ছুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করিয়া, আশ্রয় ও বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন 
এবং রাজকন্তার ভাল বর হইবে এই আশীর্বাদ করিলেন। কুমারী 
প্রসয্৷ হইয়৷ আত্মপরিচয় দিলেন এবং তাঁহাকে রাজধানীর পথ দেখাইয়া 
দিবেন এরূপ আশ্বাস দিলেন। ্ 

তাহার পর রাজকন্টা পলায়িত| সঙ্গিনীদিগকে আহ্বান করিলেন 
এবং অতিথির বস্ত্রপরিধান ও ন্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। 
তাহারা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। ইউলিসিস্‌ (নবকুমারের ন্যায়) 
স্থরূপ নবাধুবক ছিলেন না, কিন্তু এক্ষণে স্নানান্তে শরীরের ক্রেদাপগমে, 
নুবেশ-পরিধানে ও তীহার রক্ষাকর্রী দেবীর প্রসাদে তিনি যেন দিব্যদেহ 
ধারণ করিলেন। তদর্শনে নসিকেয়া সখীগণকে সরলভাবে বলিকোন, 
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“আহা আমার বরটি যেন এমনি সুপুরুষ হয়!” ইউলিসিস্‌ স্সানাহারে তৃপ্ত 
হইলে রাজকন্যা নগরে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিলেন ও আগন্বককে 
বলিলেন, “কুমারীর সহিত অপরিচিত পুরুষ দেখিলে পাঁচজনে গাঁচকথা 
বলিবে, অতএব আপনি যতক্ষণ নগরের সীম! পর্যন্ত না পৌঁছান ততক্ষণ 
আমার শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবেন ; পরে আমরা নগরে প্রবেশ 
করিলে একাকী রাজভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়! আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন ।» 
তদনস্তর রাজকন্া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই পর্যন্ত ষষ্ঠ সর্গে 
বণিত। 

ইউলিসিস্‌কে ( নবকুমারের স্ায় ) আর নৃতন কোন বিপদে পড়িতে 
হয় নাই (কেননা রাজা কাপালিকের স্ঠায় ক্রুরকর্ম্মা, নহেন, বরং 
অধিকারীর ন্যায় দয়ালুপ্রকৃতি)। বরঞ্চ রাজা তাহাকে স্বদেশে প্রেরণের 
ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং তিনি সমুদ্রতীরে রাজকন্তার 
নিকট কিরূপ আতিথেয়তা লাভ করিয়াছিলেন তদ্বৃত্বাস্ত শ্রবণ করিয়া! ও 
তাহার বীরত্ব প্রভৃতি গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাহাকে কন্যাদান 
করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইউলিসিস্‌ এ প্রস্তাবে কি উত্তর দিলেন, 
হোমার তদ্বিষয়ে নীরব । 

আর একবার অষ্টম সর্গে আমরা রাজকন্তার দর্শন পাই। তাহার 
কথা কয়টা বড় করণ। তিনি অতিথিকে বলিলেন, “যখন দেশে ফিরি- 
বেন, এক একবার আমার কথা মনে করিবেন, কেন না আমিই আপনার 
জীবন রক্ষা করিয়াছি ।, ইউলিসিস্‌ তাহাকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবীজ্ঞানে 
পুজা করিবেন এইরূপ উত্তর দিলেন। রাজকুমারীর হৃদয়ে প্রণয়স্র 
হইয়াছিল কিনা, হোমারের বৃত্তান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। 
ইউলিসিস্‌ সাধবী পত্ঠী পেনিলোগীর প্রতি অবিচলিত অনুরাগ-বশতঃই 
হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, উপকারিণী কুমারীকে 
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(নবকুমারের ন্যায়) বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া গেলেন না| ( তবে রাজ- 
কন্যা কপালকুগ্ডলার মত দুরস্ত কাপালিকের হস্তে নিগৃহীত হইবেন 
এরূপ আশঙ্কা ছিল না।) | 

এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝা! গেল, রাজকুমারী প্রায় বঙ্কিমচন্দ্র নায়িকার 
মতই সরলা ও দয়াবতী, তবে লোকাচার সম্বন্ধে তাহার আঁভজ্ঞতা আছে; 
পাছে লোকে কিছু বলে” তৎসম্বন্ধে শকুস্তলার ন্ায় তাহার বেশ ভয়ও 
াছে। ইহা নগরবািনী রাজকন্তার পক্ষে স্বাভাবিক । পক্ষান্তরে, তিনি 
যে “মামার যেন এমনই বর হয়” এই কথা অকপটে সখীগণকে বলিলেন, 
ইহা তাহার অসামান্ত মরলতার পরিচয়। আবার তিনি অতিথির 
গ্রাণরক্ষা! করিয়াছিলেন এই কথা অতিথিকে স্পষ্টভাবে বলিলেন, ইহা 
'অহমিকা বা প্রগল্ভতা৷ নহে, ইহাও তাহার অসামান্ত সরলতার পরিচয় । 

কপালকুগুলার স্তায় নসিকেয়ার চরিত্রও নারীচরিত্র হিসাবে অসম্পূর্ণ, 
কেন না এই চরিত্রে কেবল কুমারীজীবনের চিত্র আছে; সুতরাং 
পতি-গ্রীতি, পতিভক্তি ও অপত্যন্সেহ__নারী-প্রকৃতির এই সকল অংশ 
প্রদশিত হয় নাই। তবে যে কারণে কপালকুগুলার বিবাহিত জীবনেও 
এ সকল বুত্তর অভাব, নসিকেয়ার প্রকৃতিতে সে কারণ বিদ্যমান নাই। 
যাহা হউক, রমণীয় হইলেও কপালকুগ্ুলার সহিত পরিচয়ের পর এ চরিত্র 
আমাদের চোখে লাগে না। কিন্তু গ্রীক কবির সমালোচকগণ নায়িকার 
সরলতা, সৌকুমাধ্য ও কোমল প্রকৃতির সহিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার স্ুচাক 
সামগ্রস্তের (78000001003 00111701172001 01 8209) (9100617 
7935 2170 05110805 ও) 59153 270 0৪০৮ ) শতমুখে প্রশংস! 
করেন। এই শ্রেণীর নায়িকার চরিত্রবর্ণনে, ইউরোপের আদিকবি 
হোমারের নিকট ইংরেজ কৰি শেকৃস্পীয়ার ও বায়রন কতদুর খণী তাহা 
পরবর্তী পরিচ্ছেদ দুইটি হইতে বুঝ! যাইবে। 
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বিশাল বারিধিবক্ষে একটি রমা দ্বীপ-_তথায় অলোকসামান্যা সুন্দরী 
পঞ্চদণী মিরাও্া বাস করেন, সঙ্গীর মধ্যে স্নেহময় পিতা ও নররাক্ষস 
কাালিব্যান। মির্যাণ্ডা শৈশবে পিতৃশক্র-কর্তৃক পিতার সহিত দেশ হইতে 
নির্বাদিতা ও নৌকাযোগে এই দ্বীপে উপনীতা। কপালকুগুলা যানভ- 
প্রযুক্ত দন্থাকর্তৃক শৈশবে এই প্রদেশে পরিত্যক্ত । মির্যাপ্তার ন্যায়, ষোড়শী 
রূপসী কপালকুগুলাও সমুদ্রকূলবাসিনী, ত্াহারও কেবল দুইজন সঙ্গী. 
ন্নেময় অধিকারী ঠাকুর ও নররাক্ষদ কাপালিক। মির্যাণ্ডার পিতা 
জ্ঞান ও দয়ায় অধিকারীর সহিত তুলনীয়; পক্ষান্তরে তাহার কুহকবিষ্ঠা 
অঘটনঘটনপটীয়সী, এ বিষয়ে তিনি তন্থসিদ্ধ কাপালিকের সিত তুলনীয় ; 
তাহার ছুই একটি অনুষ্ঠানও প্রথমনৃষ্টিতে কাপালিকের স্তায় নিঠুর বলিয়া 
মনে হয়। এ ভাবে দেখিলে বল! যাইতে পারে যে, প্রস্পেরো-চতিত্র 
দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অধিকারী ও কাপালিকের মুক্তি ধারণ করিয়াছে । 
মিরাগার চক্িত্রে প্রকৃতির পরিঝেষ্টনীর প্রভান আছে (যদিও কালি- 
দাসের শকুন্তলার স্টায় তাহ! স্পষ্টাক্কৃত নহে), পরস্ত পিতৃদত্ত শিক্ষায় ও 
তাহার চরিত্র নিরমিত হইয়াছে। কপালকুগ্ুলার বেলায়ও প্ররুতির 
প্রভাব আছে (এক্ষেত্রেও তাহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই ), আবার অধিকারী ও 
কাপালিক-প্রদত্ত শিক্ষায়ও তাহার চরিত্র নিয়মিত হইয়াছে । উভয়েরই 
সমাজ-সম্বন্ধে প্রতাক্ষ জ্ঞান নাই, অথচ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাও নাই-- 
তবে অভিজ্ঞতা গৌণভাবে লব্ধ হুইয়াছে। নস্ুতরাং তীহা- 
দিগের হৃদয়ের কোমলতা কঠোর জীবনসংগ্রামের সঙ্র্ষে নষ্ট তয় 
নাই। উভয়েই সৌন্দ্যাপ্রতিমা, উভয়েই করুণাময়ী, উভয়েই সরলা, 
উভয়েই নারীন্থুলভ মাধূর্যাম্ডতা, উভয়েই পবিভ্রচরিত্রা, উভয়েই 


৩ কপালকুগ্ডলা-তত্ব 1 


কৃত্রিমলজ্জাশুন্তা। কিন্তু 'লঙ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, * তাহা উভয়েই 
আছে। 

শেকৃস্পীয়ারের নাটকে পিতা ও কন্তার কথোপকথনে দেখা যায় যে, 
পিতার পূর্বজীবনের ইতিহাস গুনিতে শুনিতে মির্যাগডার কোমল হৃদয় 
ব্যথিত হইতেছে, করুণা ও সমবেদনার পারাবার উলিয়৷ উঠিতেছে। 
বিপন্ন অর্ণৰপোতের আরোহীদিগের জন্টও তাহার উৎকণ্ঠ! প্রবল। যদিও 
ফাড়িস্াণ্ড প্র্পেরোর গুণেই সামুদ্রিক বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, 
তথাপি আমরা যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই তখন তিনি মির্যা্ডার 
হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়াছেন ইহাই দেখি। নুতন মানুষ দেখিয়া 
মির্যাণ্ড৷ বিল্রয় 'ও প্রশংসাপুর্ণ চক্ষে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন 'ও নিজের 
হৃদয়ভাব অকপটে পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বভাবান্- 
গত। কপালকুগুলা নবকুমারকে প্রথম দেখিয়া করুণায় কাতর হইলেন, 
ইছাই দেখা যায়। পক্ষান্তরে মিরার হৃদয়ে যুগপৎ করুণা ও প্রেমের 
সঞ্চার হইল + (“একই স্থত্রে প্রেম করুণ! গাথা” )। বূপকথায় রাক্ষস- 
পালিতা কন্তাদিগকেও বিপন্ন যুবকের প্রতি এইরূপ দয়াবতী ও প্রণয়- 
শালিনী দেখা যায়। গ্রীক্‌ পুরাণে মিডিয়া, এরিয়্যাড্নি প্রভৃতি কুমারী- 
দিগেরও এই প্ররুতি। কিন্তু কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে কেবল করুণা,_ 
প্রেমের স্থান নাই, সুতরাং তাহার পরোপকার-প্রবৃত্তি নিঃস্বার্থ । এইখানেই 
কপালকুগুলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা 1 

উভয্মেই বিপন্ন যুবকের বিপন্নিবারণে চেষ্টিত হইয়। পিতার বা পালক- 
পিতার ক্রোধোদ্রেক করিয়াছেন এবং তাহ অগ্রাহ্‌ করিয়৷ পরহিতে প্রাণ 





* বক্ধিমচন্্র--“'শকুত্তলা ও মিরানা' প্রবন্ধ। 
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ঢালিয়া দিয়াছেন, তবে প্রস্পেরোর ক্রোধ কৃত্রিম, কাপালিকের ক্রোধ 
প্রকৃত। করুণা ও প্রেমের অতিশয্যে মির্যাণ্ডা প্রণয়ভাজনের শান্তি 
নিজে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তত, প্রণয়ের প্রতিদান পাইয়! কৃতার্থা, 
প্রণয়জ্ঞাপনে সঙ্কোচ-সাধ্বসহীনা, হৃদয়বিনিময়ে গদ্গদকা, এমন কি 
পিতার নিকট প্রণয়াম্পর্দের পক্ষসমর্থন করিতে দ্বিধাশূন্ত । এই 
অসঙ্কোচ প্রগল.ভতা নহে, ইহা 'অসামান্ত সরলতা । উভয়েই পিতার ব! 
পালক-পিতার অবাধ্য হুইয়া বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র, 
তবে মির্যাণ্ড শুধু বিপন্নের প্রতি দয়াবশতঃ এইরূপ' করেন 
নাই। তাহার নবোন্মেষিত প্রণয়ই তাহাকে এ পথে পরিচালিত 
করিয়াছিল । 

এক্ষেত্রে বদদিও মির্যাগ্ডার কার্যে সমাজের নিয়মানুবর্তিতার একান্ত 
অভাব পরিদুষ্ট হয়, কিন্ত অপর বহু স্থলে দেখা যায়, লোকাচার সমাজবিধি 
নরচরিত্র সম্বন্ধে মির্যাণ্ডার জ্ঞান কপালকুওলা অপেক্ষা অধিক। তাহার, 
পিতার সহিত কথোপকথন হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শঠতা, গ্রবঞ্চনা, 
বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানহীন! নহেন। তিনি ক্রীড়াকালে 
কপটতার জন্য ফাঠ়িন্াগুকে অনুযোগ করিতেছেন, পরস্ত যে ক্রীড়ায় 
মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োজন, সেই চতুরঙ্ক্রীড়ায় অভিজ্ঞা । পিতৃদত্ত শিক্ষার 
গুণে তিনি ইতালীয় সভাতার অনেক সংস্কারের অধিকারিণী হইয়াছেন। 
কপালকুগুল! বিবাহ কাহাকে বলে বুঝিতেন না, মির্যাণ্ স্বামি-সত্র-সন্বন্ধ 
বুঝেন, আত্মদানকালে তাঁহার উচোরিত বাক্য হইতে ইহা! প্রতীয়মান । 
ইহ! ছাড়া আরও ছুই একটি বাকা হইতে বুঝা যায় যে তাহার এসব সম্বন্ধে 
জ্ঞান কপালকুগুলা অপেক্ষা স্প্টতর। এভাবে দেখিলে “গ্রক্কৃতিদুহিষ্ঠা? 
নামে মির্যাণ্ডা অপেক্ষা কপালকুগডলার দাবী বেশী। মাতৃভাব বিবাহাস্ত 
নাটকে বিকমিত হইবার কথা নহে, স্থৃতরাং শেকৃস্পীয়ারের এই নাটকে 


৩২ কপালকুগুলা-তত্ব। 


ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই। এ হিসাবে নসিকেয়ার স্তায় এ চরিত্র 
অসম্পূর্ণ। তবে যথাসময়ে নসিকেয়া ও মির্যাগ্ডার প্রকৃতিতে পতিগ্রীতি ও 
অপত্যন্সেহের বিকাশ হইবে ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়। কপালকুণ্লার 
প্রকৃতিতে কিন্তু এ সকল উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব। 


বায়রনের হেইডী। 


হেইডীর বৃত্তান্ত বায়রনের ডন জুয়ান কাব্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সর্গে বণিত। এই কাব্য একটি অস্ভুত প্রণালীতে লিখিত,__ গম্ভীর 
করুণ বা মধুর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ মিশ্রিত, মধ্যে মধ্যে বন্থ 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিবৃত । তথাপি হেইডীর আখ্যানটি কবিত্বপৃ্ণ, 
মধুর, মন্রভেদী করুণরসে অভিষিক্ত । কবি হোমার-বণিত ইউলিসিস্‌- 
নসিকেয়ার ব্যাপার, ভার্জিল-বণিত ইঈনিয়াস্ডাইডোর বাপার ও 
শেকৃস্পীয়ার-বণিত ফাডিন্তাণ্-মির্যাগডার বাপার, এই তিনটি ব্যাপারের 
কথা স্মরণ রাখিয়া কাবোর এই অংশ লিখিয়াছেন ইহা! বেশ বুঝা যায়। 
হেইডীর কাহিনী কপালকুণ্ডলার কাহিনী হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন, 
তথাপি উভয় ব্যাপারে কিছু সাদৃশ্ত আছে তাহা! প্রসঙ্গক্রমে দেখাইব। 

হোমারের প্রাচীন কাব্যের স্তায় এই আধুনিক কাব্যও সকলের 
স্থপরিচিত নহে । তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অংশের স্থুল মর্ম দিতেছি । 

কাব্যের নায়ক ডন জুয়ান, নবকুমার ও ফাড়িন্তাণ্ডের স্তায় নবা যুবক, 
সুপুরুষ, উচ্চবংশজ, সভ্যতব্য, সাহসী, ভাবপ্রবণ। কিন্ত তাহার চরিত্র 
কলঙ্বশূন্য নহে; সে কুৎসিত কথা আর খুলিয়া বলিব না। ডন জুয়ান 
পোতভঙ্গ হওয়াতে কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিয়া! ইউলিদিসের স্তায় 
সমুদ্রকূলে একটি দ্বীপে কূল পাইলেন। সঙ্গিগণ সকলেই সমুদ্রতলে 
সমাধিলাভ করিল। তিনিও ইউলিসিসের ন্যায় নগ্রাদেহ ! ( এই পর্য্স্ত 
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নবকুমার ও ফাড়িন্তাণ্ডের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও অনেকট। 
মিল আছে ।) ডন জুয়ান মৃচ্ছিত অবস্থায় সৈকত-ভূমিতে শয়ান, এমন সময়ে 
এর দ্বীপের অধিবাসিনী জলদস্থ্যদুহিতা হেইডী তথায় উপনীতা৷। (হেইড়ী 
জলদস্থ্যদুহিতা। পক্ষান্তরে কপালকুগুলা 'বাল্যকালে হুরস্ত ্রীষ্টিয়ান 
তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎফালে 
সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন”।) তখন সন্ধ্াকাল। (“কপালকুগুলা'রও 
নায়কনায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সমুদ্রতীরে সন্ধাকালে, হোমার ও শেক্‌স্‌- 
শীয়ারে সন্ধ্যাকংলে নহে ।) হেইডী কপালকুগ্ুলা-শকুস্তলা, মির্যাণ্ডা- 
নসিকেয়ার ন্তায় অনিন্দনুন্দরা, সরলা, কোমলহৃদয়া। কিন্তু তিনি 
কপালকুগ্ডলা বা মির্যাগ্ডার ন্তায় একাকিনী নহেন, সঙ্গে সখী বা 
পরিচারিকা ) পরিচারিকাঁও যুবতী, তবে নায়িকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
বয়োধিকা। নায়িক! বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার ন্যায় নিরাভরণা নহেন, 
বেশের পারিপাট্য ও ভূষণের প্রাটুধ্য যথেষ্ট ; তাহার পিতার বহু দাসদামী,' 
গৃহ বিলাসোপকরণে পূর্ণ । 

মুঙ্ছিত যুবক জাগরিত হইয়৷ এই করুণাময়ী শুশ্রাষাপরাষণা সগুদশী 
সুন্দরীর মুখখানি (% 19919 01১ ০৩ ০01 36৮0170০617) 
দেখিলেন। যুবতী ওষধ-পথ্য দেক-তাপ দ্বারা যুবকের সেবায় ব্যাপৃতা, 
সখী সাহায্যকারিণী। পিতার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবঝার জন্ঠ নায়িকা 
বিপন্ন যুবককে একটি গুহার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। ( গুহা ডাইডো- 
ঈনিয়াসের বৃত্তান্তের অনুকরণে কল্পিত।) শেক্স্পীয়ারের নাটকের 
ন্তার় এক্ষেত্রেও দয়ার সমকালেই বুবতীহদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল) 
যুবকও উপকারিণীর অনুরাগী হইলেন। সরলা মুগ্ধা সমাজের কৃত্রিম 
প্রথায় অনভ্যন্তা, তিনি সরল মনে অন্ুরাগলক্ষণ প্রকাশ করিলেন। 
প্রেমিকা প্রত্যহ প্রত্যুষে সধীসঙ্গে যুবকের সহিত মিলিত হইতেন, 
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মাতার স্াক় যত্বে যুবকের শুশ্রষ! করিতেন, যুবক নিদ্রিত হইলে অনিমেষ- 
লোচনে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। প্রথম প্রথম প্রেমালাপের 
বিদ্্ হইত, কেন না তাহারা পরস্পরের ভাষা বুঝিতেন না, কিন্তু যুবক 
যুবতীর মধুর কণ্ঠস্বরে মোহিত হইতেন, আর ইঙ্গিত ও চোখের ভাষা দ্বারা 
ভাঁব-প্রকাশ হইত। ক্রমে সুন্দরী শিক্ষয়িত্রীর নিকট যুবকের ভাষাশিক্ষা 
হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের অন্োন্তানুরাগও গাঢ়তর হইল। 

একমাস এইরূপে কাটিল। দক্থ্াপতি এইবার লুঠন-উদ্দেন্তে 
সমুদ্রযাত্রা করিলেন। নায়িকার মাতা! ভ্রাতা প্রভৃতি অন্ত অভিভাবক 
কেহ ছিলেন না, স্ৃতরাং এখন প্রেমিকযুগল নিরঙ্কুশ । তাহারা এক্ষণে 
মনের স্থুথে সৈকতভূমিতে চন্ত্রমাশালিনী মধুযামিনীতে বাহুবদ্ধ হইয়া 
ভ্রমণ করিতেন। গোধুলিলগ্নে ( কপালকুওুলার বিবাহ ন্মর্ভব্য ) জনহীন 
সমুদ্রকুলে অনন্ত আকাশতলে তাহাদিগের মনত্রপৃতি ব্যতীত বিবাহ 
হুইল; ইহাতে বিবাহমন্ত্র নাই, চিরপ্রেম-প্রতিক্রতি নাই) ইহা! বেন 
ইডেনের নন্দন-কাননে আদম ও হবার মিলন, যেন প্রকৃতির নিয়মে 
কপোত-কপোতীর, চক্রবাক-চক্রবাকীর গ্রীতিসম্তাষণ। সন্ধ্যাতারা এই 
মিলনের মঙ্গলদীপ, সমুদ্র সাক্ষী, নির্জনতা পুরোহিত, গুহা বাসরশব্যা । 

কিছুদিন পরে প্রেমিক-যুগলের সুখের মাত্রা পুর্ণ করিবার জন্টই 
যেন ( অলীক ) সংবাদ আমিল, জলদন্থ্য আর ইহলোকে নাই। তাহার 
পর একদিন নৃত্যগীত উৎসবের শবে দশ্যভবন মুখরিত, দীয়তাং ভূজ্যতাং 
আবিরত চলিতেছে, এমন সময়ে জলদস্থ্যর পুনরাগমন। তিনি সমস্ত 
দেখিয়! শুনিয়া কুদ্ধ হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া লুক্কাহিত 
রহিলেন। এদিকে উৎসবাস্তে দিনশেষে প্রেমিকযুগলের হৃদয় প্রেমে 
পরিপূর্ণ, এমন সময়ে উভয্বেরই হৃদয় কি-জানি-কেন কম্পিত হইল 
কি একটা! অনির্দেস্ত আশঙ্কার ক্ষণিক বিষাদের সঞ্চার হইল) আবার 
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সেই প্রদোষ-কাল! (এইখানে * প্রদোষকালের একটি সুন্দর বর্ণন! 
আছে। “কপালকুগডলা'য্ও প্রদোষকালের বার বার উল্লেখ আছে।) 

যাহা হউক, এই ক্ষণস্থায়ী বিষাদ দূর হইলে তাহারা প্রেমালাপের 
পর নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাবশে হেইডী বিপদের পূর্বনূচনা-ন্বরূপ স্বপ্ন 
দেখিলেন। ( কপালকুগুলার যাত্রাকালে ছুনিমিত্তদর্শন ও পরে স্বপ্রদর্শন 
স্র্ভবা )। + স্বপ্নে তিনি চীৎকার করিয়া জাগরিত| হইলেন; জাগরিতা 
হইয়! দেখিলেন, (কাপালিকেরই ন্ায়) নৃশংস ও ভীষণদর্শন জলদন্থ্য 
তাহাদিগের শয়নগৃহে গ্রবেশ করিয়াছে ; চীৎকারশব্ে ডন জুয়ানেরও 
নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি বিপদ্‌ দেখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন। 
(নবকুমারও সাহসী ও বলবান্‌ ছিলেন ) কিন্তু কাপালিকের বলের তুলনায় 
তিনি শিশুর ন্থায় দুর্বল ছিলেন । ) হেইডী প্রথমে পিতার নিকট অকপটে 
সকল কথা স্বীকার করিয়া ক্ষমাতিক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় 
হইল না। তিনি পিতাকে প্রণয়িবধোগ্তত দেখিয়া পিতার পথ রোধ 
করিয়। দীড়াইলেন। কোমলা বালার এখন তয়ঙ্করী মৃত্তি! ওদিকে 
দস্থাপতির আজ্তায় দশস্ত্র অন্ুচরগণ ডন জুয়ানকে আক্রমণ করিল, সামী 
যুবকের অন্ত্রাঘাতে কেহ কেহ হত হইল) মুবক নিজে ক্ষতবিক্ষতাজ, 
দন্থাহস্তে বন্দী হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইলেন। দস্থাপতি ,কন্ঠাকে 
সবলে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, গ্রবল উত্তেজনায় কন্যার শিরা ছিন্ন তইল, 
তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। 

ভগ্রহদয়া হেইডীর শেষ অবস্থা দারুণ শোকাবহ । তিনি অর্ধচেতন 
অগ্ধঅচেতনভাবে, দ্বাদশ দিন শয্যাগতা, নিরাহারা, নিরালম্বা, বাকৃশন্তা, 





কম তৃতীয় সর্গ ১*২--১০৮ ষ্ট্যান্জা। 
+ কপালকুওলা ১ম খণ্ড শেষ পরিচ্ছেদ ও ৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ। ভম জুয়ান 
চতুর্থ সর্গ ৩১-_৩৫ ট্ট্যান্জা। 
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উন্মাদিনী, লুপ্তস্থৃতি। শেষদিন বীণাধ্বনি ও প্রেমগীতি শুনিয়া তাহার 
মুহূর্তের জন্য জ্ঞানসঞ্চার হইল, পূর্বস্থতি ফিরিয়া আসিল, চক্ষুঃ দিয়া বর 
ঝর করিয়! অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রবল উত্তেজনায় অভাগিনী শধ্যা- 
ত্যাগ করিয়া উন্মত্বার স্তাক্স গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের দিকে ধাবিত হইল। 
তাহার পর অবসাদ-_ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু বহির্গিত হইল। 

" নায়িকার ছূর্দম প্রেম ও সেই প্রেমের শোচনীয় পরিণাম “কপাল- 
কুগুলা”র আথ্যানে নাই। হেইডীর 'মন্তরপুতি-ব্যতীত বিবাহে” পরিবর্তে 
বঙ্কিমচন্ত্র হিন্দুভাবে অন্ধ প্রাণিত হইয়া তাহার নায়িকার শাস্ত্রোক্ত বিবাহ- 
সংস্কারের আয়োজন করিয়াছেন। কপালকুগুলার প্রর্কৃতিতে প্রেমের 
বিকাশ হয় নাই, পক্ষান্তরে বায়রনের নায়িকার প্ররতিতে গভীর ধর্ম 
ভাবের লেশমাত্রও নাই; বর্তমান কাবোর নায়িকার সহিত এই প্রতেদ 
নুম্পষ্ট। তথাপি উভয় আখ্যানেরই পরিণাম দারুণ শোকাবহ, এ বিষয়ে 
মিল আছে। কাপালিকের নিষুরতা ও জলদস্থ্যর নিষ্ট্রতায় কিছু মিল 
আছে। পক্ষান্তরে উভয় নায়িকার ও উভয় নায়কের আচরণে 
বিস্তর প্রভেদ। হেইডীর প্রকৃতির সহিত কপালকুগুলার প্রকৃতির 
বিস্তর গ্রডেদ আছে, কিন্তু উভয়েই সরলা ও করুণাময়ী। উভয়ন্রই 
নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনের সময়ে নায়ক বিপন্ন, নায়িকা! বিপন্নের 
প্রতি করুণাবতী। হেইভীর চরিত্র মাতাপিতার চরিত্রের প্রভাবে 
প্রভাবিত, কপালকুগুলার চরিত্র কাপালিক 'ও অধিকারীর সংসর্গ 
এবং তাহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত। হেইডী প্রেমের 
প্রভাবে নিষ্টুর পিতার হস্ত হইতে নায়ককে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র, 
কপালকুগুলা করুণার প্রভাবে নিষ্ঠুর পালক-পিতার হস্ত হইতে নায়ককে 
উদ্ধার করিতে ব্যগ্র। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
কপালকুগুলা ও শ্যামা নামের বিচার | 


বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমা, মুণালিনী, মনোরমা, রাধারাণী, ইন্দিরা, 
চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি কবিত্বময় মাধুর্ধযপূর্ণ নাম অনবগত ছিলেন না, অথচ 
নায়িকার 'কপালকুগ্ডলা” এই বিকট নাম নির্বাচন করিপেন কেন? 
আবার তিনি অমলা, বিমলা, নির্লকুমারী, বসন্তকুমারী, কমলমণি, 
সুন্দরী, ঠাপা, ফুলমণি, প্রভৃতি নায়িকা -সঙ্গিনীগণের স্ুশ্রাব্য নাম থাকিতে 
কপালকুগুলার গার্থস্থাজীবনের সঙ্গিনীর "গ্তামা* নামকরণ করিলেন কেন? 
একটু প্রণিধান করিলেই উভয় ব্যাপারের কারণ বুঝা যায় । 

শক্তির উপাসক কাপালিক যে কন্াকে শৈশবাবধি পালন করিয়া- 
ছিলেন এবং শক্রিসাধনার উপায়ম্বরূপ ব্যবহার করিবার মানস করিয়া- 
ছিলেন, সে কন্ঠার নাম যে কালী করালীরই নামান্তর হইবে ইহা আর 
বিচিত্র কি? এই নাম কাপালিকেরই প্রদত্ত এবং ইহা আমরা ক্রু,রকর্ম্া 
কাপালিকের কর্কশ কঠেই উচ্চারিত হইতে প্রথম শুনি [১ম খণ্ড ষষ্ঠ 
পরিচ্ছেদ ]% অধিকারী তাহাকে একবার আদর করিয়া “মা কপালিনী 
বলিয়াছেন [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ]। অধিকারী তাহাকে “দেখিয়া 
পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকেন, তাহাকে মাতার অধিক স্নেহ করেন” [ ১ম খণ্ড 
৮ম পরিচ্ছেদ ], তাই জগদক্গার নামে তাহাকে 'কপালিনী” বলিয়াছেন। 
শাস্ত্রে আছে, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎন্ত্' অর্থাৎ জগতের সকল 
নারীই জগদম্বার অংশভূতা। (চণ্ডী, ১১শ অধ্যায় ।), 

বিবাহের পরে “কপালকুগুল! নামটি বিকট বলিয়া, গৃহস্থেরা তাহার 
নাম মুন্সী রাখিয়াছিলেন [২য় খণ্ড ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]। এই নামটিরও 


৩৮ কপালকুগ্ুলা-তব্ব। . 


সার্থকতা আছে। গৃহবাসকালে তাহার চরিত্রে কতকটা পাধিব ভাব 
আসিয়াছিল, “তিনি কতকদুর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হুইয়াছিলেন, 
[ ৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ], 'যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে', “বর্ণ সেইরূপ চন্ত্ার্দ- 
কৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ববাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশশ্রান্তে 
কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে । [ ৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ) তাই তিনি 
তখন মুন্ময়ী। আবার বহুদিন পরে যখন নবকুমার প্রেতভূমে দারুণ 
যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায়, তখন তাহাকে 'মুন্মযী* বলিতে বলিতে একবার 
“কপালকুগ্লে বলিতে শুনি। তখন কপালকুগুলার পুর্ববপ্রককতি সম্পূর্ণ- 
ভাবে পুনঃপ্রতিঠঠিত হইয়াছে । স্থান-কাল-পাত্রের সহিত এই সম্বোধনের 
কি সুন্দর সঙ্গতি! 

কপালকুগুল! নামের েমন উপযোগিতা দেখা গেল, তাহার গাহ্‌স্থ্- 
জীবনের সঙ্গিনী স্নেহমর়ী ননন্দাকে তাহার প্রিয় দেবতাঁর নাম দিয়াও 
বন্ধিমচন্ত্র তেমনি সুন্দর কৌশলের, কলাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। 
“ভবানী-ভক্তিভাববিমোহিতা”র কর্ণে এই নাম যে বসন্ত, কমল, টাপা, 
ফুলমণি, সুন্দরী প্রভৃতি নাম অপেক্ষা শতগুণে মধুর ! 


“কপালকুগ্ডলা” ও “মালতীমাধব' | 


যদিও “কপালকুগুলা” নামটি শক্তির নামাস্তররূপে হিন্দুর অপরিচিত 
নহে, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির “মালতীমাধব, হইতে ইহা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এই অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। উক্ত নাটকে 
'ভীষণোজ্ছলা” কপালকুগুলা কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিল্ঞা (প্রথম অঙ্কে 
উল্লিখিত, পঞ্চম অঙ্কে অঙ্কিত)। তিনি গুরুর তান্ত্রিক পূজায় বলিদানের 
জন্ত কুমারী মালতীকে অপহরণ করিয়াছিলেন ( পঞ্চম অঙ্ক ) এবং পরে, 
মালতীর প্রণয়ী মাধব ছৃষ্ট কাপালিককে বধ করিয়া মালতীকে উদ্ধার 


“কপালকুগুলা” ও মালতীমাধব/। ৩৯ 


করিলে, গুরুবধের জন্ঠ প্রতিহিংসা-পরায়ণা হইয়া পুনর্বধার মালতীকে 
অপহরণ করিয়াছিলেন (অষ্টম অঙ্ক)। শেষবার কামন্দকী-শিষ্ুা 
সৌদামিনী মালতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

বঙ্কিমচন্ত্রের আখাায়িকার সহিত ভবভূতির নাটকের আখ্যানবস্তর 
বিস্তর প্রভেদ। তথাপি এই বৈসাদৃশ্তের মধোও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্ত 
লক্ষিত হয়। . ভবতৃতির নাটকে বনিদানার্থ অপহ্ৃতা যুবতী মালতী, 
কপালকুগুলা এই ক্রুরকর্থ্ে কাপালিকের সহযোগিনী, মাধব নিজের 
প্রাণ বিপন্ন করিয়া প্রবল বিক্রমে মালতীকে তাহাদিগের কবল হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্ত্রেরে আখ্যায়িকায় শক্তিসাধনায় 
বাবহরণীয়া যুবতীর নাম মালতী নহে-_-কপালকুওডলা ; নায়ক নায়িকাকে 
উদ্ধার করেন নাই, বরং নায়িকাই বলিদানার্থ ধৃত নায়ককে কৌশলে 
উদ্ধার করিয়াছেন। নাটকে হুষ্ট কাপালিক নায়ক-কর্তৃক নিহত, 
আথায়িকায় বলবান্‌ কাপালিকের নিকট নায়ক শিশুর স্তায় বলহীন। 
আবার আখায়িকার শেষ থণ্ডেও যখন কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে 
বলিদানের জন্য করায়ত্ব করিতে কৃতসংকল্প, তখনও নায়ক তাঁহাকে 
উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং কাপালিকের সহায়তা! করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মালতী ও মাধবের প্রণয়ব্যাপারের সহিত বঙ্কিম- 
চন্্রের গ্রস্থোক্ত ব্যাপারের মিল নাই, কিন্তু ইহা গ্রণিধানযোগাা যে, নাটকে 
ধরম্রতা কাঁমন্দকী ঘটকী, * আখ্যায়িকায় ধর্মব্রত অধিকারী ঘটক। 

যাহা হউক, উভয় বৃত্বাস্তের এবং উভয় চরিত্রের উল্লিখিত-রূপ বৈষম্য- 
সত্বেও কপালকুগুলা নামটি 'মালতীমাধব, হইতে গৃহীত এ অস্থমান অসঙ্গত 
নহে; উভয়ত্রই কপালকুগ্ুল! কাপালিক-শিল্তা। তবে আখ্যারিকার 





কামন্দকী 'মালবিকাগ্মিমিত্রের কৌশিকীর অন্থকরণ। 


৪০ কপালকুগুলা-তত্ব। 


নায়িকার নাম মালতী * এবং তাহার ননন্দার নাম মদয়স্তিক1 1 হইলে 
মূলানুযায়ী হইত, কিন্তু তদপেক্ষা কপালকুগ্ডল1 ও শ্তাম! নাম বঙ্কিমচন্দ্রের 
উদ্দেশ্তের অধিকতর উপযোগী বলিয়াই এইরূপ নামকরণ, সে কথা 
পূর্বের বুঝাইয়াছি। 

মালতীমাধবেের কথা বদি তুলিলাম, তবে আরও একটু আধটু 
সাদৃশ্তের কথা বলি। 'মালতীমাধবে” “করালা” নামে চামুণ্ডা কাপালিক- 
পৃজিতা (১ম অঙ্কে উল্লিখিত, ৫ম অস্কে বিবৃত )) “কপালকুণ্ডলায়ও 
“মানবাকারপরিমিতা” করালকালী মৃত্তির উল্লেখ আছে [১ম খণ্ড ৮ম 
পরিচ্ছেদ ]। .. কিন্তু ইনি বনমধো সংস্থাপিতা, অধিকারী ইহার পুজক ; 
তবভূৃতির “করালা” শ্মশানে প্রতিষ্টিতা, কাপাপলিক তাহার সাধক, তিনি 
নক্ুবলি গ্রহণ করের্ন। উততক্ন গ্রন্থেই শ্মশান আছে? কিন্ত নাটকে 
_ নায়ক শ্মশানে মহামাংস-বিক্রয়ার্থ অর্থাৎ আত্মবলিদানার্থ স্বেচ্ছায় আগত, 
আখ্যায়িকায় নায়ক বধার্থ বলপূর্ব্বক তথায় আনীত । “কপালকুণগ্ুলা'র 
প্রথম খণ্ডে কাপালিকের সাধনতূমি শ্মশান (৪র্থ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ )) 
আবার শেষ খণ্ডে (৯ম পরিচ্ছেদ ) প্রেতভৃমে” বা শ্মশানে কাপালিকের 
তান্ত্রিক পুজার আয়োজন। উভয়ত্রই ঘটনা রাত্রিকালে। “মালতী- 
মাধবে'র শশান-বর্ণনা-পাঠে বীভৎসরসের প্রভাবে শরীর কণ্টকিত হইল 

অবশ্য উভয়ের অবস্থাগত বা চরিজরগত সাদৃশ্য নাই বলিলেও চলে। মালতীকে 
একস্থলে “বরাকী তপস্থিমী' বল! হইয়াছে ( পঞ্চম অঙ্ক); কিন্তু সেখানে “তপস্থিনী” 
“রাকী'র সহিত সমার্থ, বহ্ষিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা যে অর্থে তপন্থিনী, মালতী 
সে অর্থে তপত্থিদী নহেদ। [“তুই কিলো একা তপশ্থিনী থাকিব? ২য় খণ্ড 
বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]। 

+ মালতী রাজার জভিপ্রাানুরূপ নন্দনের পত্বী হইলে মায়স্তিকা তাহার 
ননঙ্গা হইতেন। 


পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪১ 


উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্মশানবর্ণনায় বীভৎসরসের অবতারণা করিয়াছেন, 
কিন্তু দেশকালপাত্রোচিত রুচি-বিবে5নায় পরিমিত-মাত্রায়। “মালতী- 
মাধবে শ্মশানের পার্খে নদী (৭ম অঙ্ক), * “কপালকুগুলা"য় শ্বশানের 
পার্খে গঙ্গা। “মালতীমাধব, মিলনান্ত, সুতরাং শ্মশানদৃশ্ত নাটকের 
মধাস্থলে ; কিপালকুগুলা” বিয্লোগান্ত, সুতরাং শ্মশানদৃশ্ত 'আদাবস্তে চ”। 
আর এক কথা। “মালতামাধবে'র ঘটনাস্থল পদ্মাবতী নগরী। 
এই নামম্মরণেই কি বঙ্কিমচন্ত্রের আখ্যায়িকায় নাদ্দিকার প্রতিযোগিনীর 
পিতৃদত্ত নাম পন্মাবতী হইয়াছে? অবশ্ত এ নামও শ্ঠামার স্ঠায় হিন্দু- 
দেবতার নাম। অতএব এ বিষয়ে ভবভূতির নিকট খণ অনেকে হয়ত 
কষ্টকল্পনা বিবেচনা করিবেন |. 


পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । 


প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, কবি কপালকুগুলাকে প্ররুতিছ্ুহিতার 
আদর্শরূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে দেখাইব, কপালকুগুলার 
পারিপাশ্থিক অবস্থা বা পরিঝেষ্টনী (০7৮70170101) কিরূপে উক্ত 
আদর্শের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশ-কাল-পাত্রের এই সুসঙ্গতি 
কৰির অপূর্ব কলাকৌশলের পরিচায়ক । চিত্রকর যেমন তাহার মানসী 
মৃন্তি পটে প্রশ্দুট করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না, মৃত্তির চতুঃপার্খে তাহারই উপ- 
যোগী 5০৮৮€ অঙ্কিত করিয়া কেন্দ্রগতা মূর্তি ও তাহার পরিবেষ্টনীর 
সুন্দর সামগ্রন্ত-বিধান করেন, কবিও এ ক্ষেত্রে সেই প্রণানী অবলগ্ছন 
করিয়াছেন ।, একটু নিঝিষ্টচিত্তে গ্রন্থথানি পাঠ করিলে এই স্ুসঙ্গতির 
মৌন পাঠকের হৃদয়ে সুম্পটভাৰে ফুটিয়া উঠে । 





এই সানৃগের উললেখে পাঠক শেক্ষ্পী়ারের নাটকে ্ূয়েলেন্-বসিত 
ম্যাসিডন্‌ ও মনমাউথের সাদৃ্ঠ মনে করিয়া হাঁসিবেন, সন্দেহ নাই। 


৪২ কপালকুগুলা-তৰ্‌। 


শৈশবাবধি কপালকুগুলা প্রকৃতির ভীমকাস্ত-রূপদর্শনে অভ্যান্তা 
'অনস্ত-বিস্তার নীলামুমণ্ডল” কখনও প্রাশাত্তমুত্তি, কখনও প্রচণডমৃত্তি ) জন- 
হীন নিবিড় অরণ্য একাধারে মনোহর ও ভয়াবহ। এতছ্ভয়ের প্রভাব 
আশৈশবসাহচর্ধ্ে তাহার অস্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার 
মনুত্ত-সঙগী অধিকারী ও কাপালিকের প্রভাব ও উপদেশ অপেক্ষাও ইহা 
তাহার চরিত্রের মজ্জাগত হইয়াছিল। যাক্‌, এক্ষণে চরিত্রগঠনের দিক্‌ 
ছাড়িয়া দিয়! পরিবেষ্টনীর উপযোগিতার উপলব্ধি কর! যাউক। 
আমরা ( নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে ) নায়িকাকে যখন প্রথম দেখি, তখন 
শিশ্তীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দীড়াইয়া অপুর্বব 
রমণীমৃত্তি। কৰি বুঝ ইয়াছেন, 'মেই গম্ভীরনাদী সাগরকুলে, সন্ধ্যালোকে 
না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।” [১ম খণ্ড ৫ম 
পরিচ্ছেদ । ] স্থানকাল উভয়ই এই মৃষ্তির অন্রূপ। রবীন্দ্রনাথ 'দন্ধ্যা- 
সঙ্গীতে” * গায়িয়াছেন,_ 
প্অয়ি সন্ধো, 
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী, 
কেশ এলাইয়া, 
নত করি ন্নেহময়, মোহময়, মুখ-_” 
আবার “চিত্রা” "শাস্তিময়ী সন্ধাাণকে চিত্রিত করিয়াছেন, 
“মৌন নতন্তল, 


* আমরা পাঠক-সম্প্রদায়কে সমগ্র কবিতাটি পড়িতে অনুরোধ করি । রবীন্্র- 
নাথ সন্ধ্যাগমে 'কত-ন! পুরান কথা, কত-ন! হারান গান" কতশত পুরান সাধের 
স্থৃতি'র জাগরণের কথা বলিয়াছেন । নবকুমারের হাদয়েরও তৎকালে সেই অবস্থা । 
তখন তাহার হাদয়ে কোন্‌ ভূতপূর্বব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বজিবে 1 
কালিদাসের "রষ্যাণি ৰীক্ষা মধুরাংস্চ নিশম্য শান" ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে ন্র্তব্য। 





পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪৩ 


ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলম্থল, 

স্তত্তিত, বিষাদে নম্র; নির্বাক নীরব 

দাড়াইয়া সন্ধ্যাসতী--৮ 
কপালকুগুলা যেন সেই সন্ধ্ারই মূর্ত আবির্ভাব । তাহার দেহ সন্ধ্ারই 
মত “নিরাভরণ' । তাহার 'অবেণী-সম্বদ্ধ, সংসপিত, রাশীকুত, আগুল্ফ- 
লম্বিত কেশভার ।...অলকাবলীর প্রাচুর্য মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ 
হইতেছিল না ।...কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল । 
স্কন্ধদেশ একেবারে অনৃশ্ত ।” প্রকৃতই যেন সন্ধা “কেশ এলাইয়া” নত 
করি ন্নেহময় মোহময় মুখ ।* (তাহার “শ্নেহময়” শ্বভাবের পরিচয় নব- 
কুমারের প্রতি তাহার প্রশ্নে পাওয়া যাইবে ।) বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, 
সন্ধ্যাকালই এই মুত্তিদর্শনের প্রকৃষ্ট কাল। এই “নিরুপম জ্যোতি্শবয়ী 
মাধুরা-মূরতি? 1 রাকাশশিশোভনা গতঘনা শারদ-রজনীতে দেখিলে 
মানাইত না, বালাকসিন্দুরফৌটারঞ্জিত উষায় দেখিলে মানাইত ন?, 
মাকগুময়ুখমালালোকিত মধ্যান্নে দেখিলে মানাইত না । 

আর “সমুদ্রের জনহীন তীরে” যখন “প্রদ্দোষতিমির আসিয়া কাল 

জলের উপর বসিল” রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “অকুল দিম্ধু উঠিছে আকুলি, 
০ পশ্চিমে মুবিছে তপন গগন- লিগে তখন সেই “দৈবী ষ্ির 


* এই 'ঘনকুণ টিনা ভাহার সন্ধার স্তিত সাদৃশ্য, ইরা নহে! 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্ণের কবিতা ন্মর্ভব্য-_ 
[006 ৮511181705000 1067 00515517211 
[00 2]1 00108551506 21১00 1067 0180 
ঢা01)) 12501006 ঠ15৫ 075 017651001 02%1), 
+ রবীন্দ্রনাথের “মানসী' নিভৃত জাশ্রম । 
$ এসোণার তরী" নিরুদ্দেশ যাত্রা 


৪৪ কপালকুগুলা-তত। 


করুণার্্র কণ্ঠস্বর কি মধুর ! “সাগর-বসন! পৃথিবী সুন্দরী ; রমণী সুন্দরী; 
ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তত্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যোর লয় মিলিতে লাগিল ।” এতটা! 
মাধুর্য, এতটা সৌন্দধ্য, এতটা গাল্ভীর্য, এতটা ভাবসমন্থয়, এতটা দেশ- 
কাল-পাত্রের সুসঙ্গতি, এতট! পরিৰেষ্টনীর সামঞ্জন্ত, ফাডিন্তাণ্ডের সহিত 
মির্যাগ্ডার প্রথম-সন্তাষণে আছে কি? 

আবার পরবর্তী পরিচ্ছেদে যখন আমরা (নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে ) 
নায়িকার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ পাই, যখন নবকুমার পরদিন কাপালিকের 
পশ্চপৎ পশ্চাৎ সিকতাময় সমুদ্রতীরে বধার্থ নীত হইতেছেন, এবং সেই 
“আগুল্ফলঘ্িত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বন্ত দেবীমুষ্তির আবার আবির্ভাব, 
'তখন সন্ধালোক অন্তহিত হয় নাই”। পরে বধ্যভূমিতে যখন তিনি 
নবকুমারের উদ্ধারার্থ আবির্ভূতা, তখন রাত্রি, অমাবস্তার ঘোরাম্ধকারা 
যামিনী। খন কপালকুগলা নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রয়ে আনিলেন, 
তখন 'বান্রি দ্বিতীয় প্রহর ।” | ১ম থণও্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । ] 

. তাহার পর বিবাহ-_তাহাও “গোধুলি-লগ্নে সম্পন্ন হইল। [১ম 
খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ।] পরে পতিগৃহে যাত্রা “প্রত্যুষে। সর্বত্র কপাল- 
কুগুলার প্রকৃতির সহিত গ্রন্থে বণিত ঘটনাকালের সুন্দর সঙ্গতি.৷ 

(দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারস্তে ) আশৈশব-পরিচিত সমুদ্রকূল হইতে অপরি- 
চিত পতিগুহে যাইবার পথে “পাস্থনিবাসে' মতিবিবি যখন তাহাকে দেখিতে 
আসিলেন, তখনও রাত্রি-কাল। “কপালকুগুলা দোকানঘরের আতর 
মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ অলিতেছে 
মাত্র,--অবন্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চান্তাগ অন্ধকার করিয়া রূহিয়াছিল। 
[২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] এ ক্ষেত্রেও প্রক্কৃতিছুহিতার অসামান্ত 
সৌন্দর্ধ্য-স্র্শনের ইহাই উপযুক্ত স্থান-কাল। স্থান-কালের বিরোধি- 
ভাঁতেই (০০70990) তাহার সৌনর্য্ের সার্থকতা । 
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$ তাহার পর, বিজনবাসিনী প্রকৃতি-ছুহিতা খন লোকালয়ে আনীতা৷ ও 
“অবরোধে” রক্ষিতা, তখনও তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় 
নাই। ন্বচ্ছন্দবনবিহারিণী নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ ও বিস্তৃত সাগরটৈকত- 
ভূমি হইতে একেবারে রবীন্দ্রনাথের [ “মানসী* কাব্যে বণিত ] “বধূঃর স্তায় 
'পাষাণকায়া রাজধানী'তে নীতা হন নাই ।* “বিরাট মুঠিতলে চাপিছে 
দৃবলে ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া”__ রবীন্দ্রনাথের এই কথা কপাল; 
কুগুল! সম্বন্ধে খাটে না । 'সপ্তগ্রামের এক নির্জন ওঁপনগরিক ভাগে 
নবকুমারের বাস। এক্ষণে সগুগ্রামের ভগ্রদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যুসমাগম 
ছিল না। রাজপথসকল লতাগুল্াদিতে পরিপুরিত হইয়াছিল । নব- 
কুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটার সম্মুখে 
প্রায় ক্রোশার্ধ দুরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা 
ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিল।...অনেক দূরে ভাগীরঘী।” [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।.] 
ইহা “মাঠের পরে মাঠ, মাঠের . শেষে, সুদূর গ্রামথানি আকাশে 
মেশে না হইলেও এখানে “খোলা মাঠ, উদার পথঘাট, পাখীর গান, 
বনের ছায়া, জলরেঞ্চ প্রভৃতি উনুক্ত প্রকৃতির সুন্দর উপাদানের সম্পূর্ণ 
অভাব নাই। ইহা যেন ক্ষুদ্রাকারে কপালকুগুলার পূর্ববাসস্থানেরই 
প্রতিরপ। যখন তিনি “কতকদূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না”, তখনও 
তিনি “নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন ।” [ ৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] 
তিনি শ্তামার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, “বোধ করি, সমুদ্রতীরে 
সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার স্থুখ জন্মে” বুঝা গেল, তাহার 
পূর্বপ্রককতি অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । 





* টেনিসনের 17 1-0:0. ০ 130116181)র পলীগালিতা বধু এই প্রসঙ্গে 
স্বর্তব্য। 


৪৬ কপালকুগুলা-তত্ব। 


তাহার পূর্ববাদভূমিতে অধিকারী ও কাপালিক ভিন্ন তাহার অন্ত সঙ্গী 
ছিল না। এখানেও স্বামী ও শ্তামা তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনী। প্রথম 
অধ্যায়ে বলিয়াছি, মনুষ্যসংস্পর্শ যথাদভ্তব কমাইবার জন্ত কবি গৃহের 
অন্তান্ত পরিজনকে 1১201279104 রাখিয়াছেন। 

“অবরোধে আমর! যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি ছাদের 
উপর, প্রকো্ঠে নহে । অর্থাৎ স্থান উন্মুক্ত আকাশতলে--ছাদের পরে 
বসি।” হৃদয় “দেয়ালে পেয়ে বাধা” গুমরিয়া উঠে না। সঙ্গিনী একমাত্র 
শ্তামা। সঙ্গিনীর নামটিও কপালকুওলার প্ররুতির সহিত করূপ 
স্ুরবীধা, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। তখনও “দন্ধ্যাকাল উপস্থিত । 
...অনেক দূরে নৌকাভরণ! ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে 
ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে ।” [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] স্থান, কাল ও 
সাহচর্য্য সকলই কেমন স্ুসঙ্গত! এখনও কপালকুগুলা পুর্বের মতই 
নমরবিস্তস্ত কেশভারমধ্যে প্রায় অর্ধনুকাগিতা।” গ্তামান্ন্দরী সাধ করিয়া 
'ডুলের রাশি” বীধিয়া দিতে চাহিলেও কপালকুগুলা বাধিত 
চান্কেন না। তাহার প্রকৃতি ঠিক পর্বের মতই “বস্তু”, তিনি এখনও 
“যোগিনী' । 

ইহার অনেক দিন পরে, চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, আমরা 
আবার তাহার দেখা পাই। এখন “যোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন, 'কতক- 
'দুর গৃহরমণীর ম্বভাবসম্পন্না' হইয়াছেন, এখন আর তিনি 'আলুলারিত- 
কুন্তলা ভূষণহীনা” নহেন। “সেই অসংখা কৃষ্টোজ্জবল, তূজঙ্গের বুাহতুলা, 
আগুল্ফলম্থিত কেশরাশি পশ্চান্তাগে স্থুলবেণীবন্ধ হইয়াছে । ছুই কর্ণে 
হেমকর্ণভূষ। ছুলিতেছে, কণ্ঠে হিরগ্ময় কঠমালা ছুলিতেছে।, “বর্ণ যেন 
পূর্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশগ্রান্তে কোথা কালমেঘ দেখা 
দিয়াছে ।” তিনি এখন ছাদে নহেন, "শয়নকক্ষে । এ সকলই তীঙ্ার 
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প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের স্থচক। কিন্তু এবারেও আমরা প্রদ্দোষ- 
কালে'ই তীহার দেখ! পাই, পার্থে একমাত্র সঙ্গিনী শ্ামাসুন্দরী। এখনও 
তিনি রাত্রে বনে বনে বেড়ানর প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন--তবে এবার নিজের 
স্থখের জন্ত নহে, শ্েহণীলা ও স্নেহপাত্রী ননন্দার উপকারের জন্ত। 

যখন তাঁহাকে বনে ওষধি খুঁজিবার জন্য বহির্গত হইতে দেখি, তখনও 
রাব্রিকাল, কিন্তু নিশা সজ্যোৎস্গা” [ ৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।] 'যামিনী 
মধুরা ।--*-*মাধবী বামিনীর আকাশে ন্ষিগ্ঝরশ্মিময় চন্ত্র। [ ৪র্থখণ্ড 
য় পরিচ্ছেদ] ইহা! পূর্ধের সকল বর্ণনা হইতে বিভিন্ন। কিন্ত 
এখানে কবির কলাকৌশল বিচিত্র। দীপ নিবিবার আগে যেমন 
একবার জপ্রিয়া উঠে, ঘোরতমিস্রা কপালকুগ্ডলার অবৃষ্টগগন আচ্ছন্ন 
করিবার পূর্বেও একবার আকাশে চন্দ্র হাসিল, “মধুমাসের দেহস্সিগ্কর 
বায়ু মন্দ* বহিল; আর দল্তক্ত পূর্ব-স্থখের অস্পষ্ট স্থৃতি হৃদয়ে অপ 
জাগরিত হইতেছিল। অতীত ও বর্তমান স্থখের সহিত ভবিষ্যৎ বিপদের 
(০০71290) বিরোধিতার গুণে চিত্র সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। 

ঠিক সেই মুহূর্তে “কপালকুগুলার পূর্বস্থাতি জাগরিত হইতেছিল। 
বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পষ্ট মলয়ানিল তাহার লম্বালক- 
মধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানস্ত গগনপ্রতি 
চাহিয়া দেখিলেন ; সেই অমল নীলানস্ত গগনরূগী সমুদ্র মনে পড়িল। 
কপালকুগুলা পূর্বস্থতি-সমালোচনায় অন্যমনা হুইয়া চলিলেন। আবার 
বছদিন পরে কপালকুগুলার কাপালিক-দর্শন ঘটবে; তাহার অব্যবহিত 
পূর্বেই কবি স্থকৌশলে পূর্বস্থৃতি, পূর্ববাবস্থা, পূর্বের 800109101279 
ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কপালকুগ্ডল! নামও এথানে সুপ্রযুক্ত । কপাল- 
কুগুলার মনের সহিত পাঠকের মনও কাপালিক-দর্শনের জন্ত প্রস্তত 
হইতেছে । (নিবিড় বনমধ্যে হোমাগ্নি ও “অনবরত সমানোচ্চারিত” 


৪৮ কপালকুগুলা-তত্ব। 
মন্ত্রপাঠ তৃতীযখণ্ডের শেষভাগে পাঠকের মনকে কাপালিক-দর্শনের জন্য 
একটু পূর্বহইতেই প্রস্তত করিয়াছে । ) 

তাহার পর যখন কপালকুগ্ুলার ভবিষ্যৎ বিপদ্‌ ঘনাইয়া আসিল, 
তখন 'আকাশমগুল ঘনঘটার মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে 
যে সামান্ত আলো! ছিল, তাহাও অন্তহিত হইতে লাগিল। আকাশ 
নীলকাদস্বিনীতে ভীষণতর হইল ।...প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণ রবে 
প্রঘোষিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব এবং অশনিসম্পাতশব্ষ 
হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিছ্যৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে 
বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নায়িকার অনৃষ্ট-আকাশের অবস্থার 
সহিত প্রকৃতির এই রুদ্র মুধ্তির কি চমৎকার সঙ্গতি! কি সুন্দর 
59/)0115া)। কেন না তখন কপালকুগুলার হৃদয়-সমুদ্রেও প্রবল 
বঞ্ধাবাযু বহিতেছে। “যে মেঘে অকন্মীৎ কপালকুণ্ুলার জীবনযাত্রা 
গাহমান+ * হইবে, ইহা ষেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ। 

পরক্ষণেই ঘোরান্ধকারে “একবার বিদ্যুৎ চমকিল, কপালকুগুল! 
সেই ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে দেখিলেন, মুর্তিমান্‌ কালাশনি-সদৃশ 
“কাপালিক । 

নিয়তিবিধায় প্রথমং সুথমুপরি দারুণং ছুঃখম্‌। 
কৃত্বালোকং তরলা৷ ভড়িদ্িব বং নিপাতয়তি ॥ 

পরপরিচ্ছেদে কপালকুগুলার স্বপ্রদর্শন । সেক্ষেত্রেও কালের নুন্দর 
সঙ্গতি, উষযার অস্পষ্ট আলোকে । নিদ্রাভঙ্গে প্রভাতে “বসস্তবায়ুসোতঃ, 
__কিন্তু ইহাও পূর্ব পরিচ্ছেদ্ের মধুমাসের দেহন্সিগ্ককর মন্দবাযুর স্তায় 
(০০705) বিরোধিতার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত! 





* উদ্ধত অংশ 'কগালহওলা'র অধনাপরিতাজ বরবতারজে-নাক 
পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত । 


পরিবঝেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪৯ 


এক্ষণে কপালকুগুলা৷ পূর্বস্থতিতে তম্ময়। এক রাত্রিতেই তাহার 
গৃছরমণীর স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া আবার “নৈশত্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসি- 
পালিত ভবানীভক্তিভাববিমোহিতা”র 'প্ররুতি প্রত্যাবৃভত হইল। 
বিশেষতঃ পররাত্রিতে লুৎফউন্নিসার সহিত কথাবার্তার পরে তাহার 
“একেবারে চিত্তভাব পরিবর্তিত হইল | 

দ্বিতীয় রাত্রিতে বনভ্রমণকালে “কপালকুগুল! অনুঢ়াকালের যত 
কেশমগুলমধ্যবন্তিনী ভইয়া চলিলেন।, [ ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ । ] 
এই শেষের রাত্রিতে 'নবকুমার দেখিলেন কপালকুগ্ুলা আলুলায়িতকুস্তল]। 
যখন কপালকুগুলা তাহার হয় নাই, তখনই সে কুস্তল বাধিত না।” 
| ৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ। ] এখন আর যেন সে তাহার নাই। এখন 
কপালকুণ্ল! সম্পূর্ণভাবে "অন্তঃকরণসন্বন্ধে তান্রিকের সন্তান”, এখন সে 
ভৈরবীর চরণে জীবন-সমর্পণে দৃঢ়লক্কল্া, “অদৃষ্টবিমূঢ়ার সায় বিনাবাক্য- 
বায়ে” কাপালিকের আল্ঞ/পালনে তৎপরা। তাই কপালকুগ্ডলা আড়ি 
এলোকেশী মায়ের এলোকেনী মেয়ে। সেই করালমুর্তি কাপালিক, সেট 
গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী ভৈরবা, সেই ঘোরা। তিমির রজনী, 
সমস্তই কপালকুগুলার এখনকার অবস্থার সঙ্গে সুরবীধা । তাই হিজলীর 
জঙ্গলে যেমন কাপালিক 'মেঘগঞ্জনবৎ ধ্বনি'তে ডাকিয়াছিলেন, “কপাল- 
কুগুলে,” নবকুমারও তেমনি “ভীমনাদে ডাকিলেন, “কপালকুগুলে 1৮... 
ইদদানীন্তন কেহ তাহাকে কপালকু'গুলা বলিয়া ডাকিত না। [৪র্থ খণ্ড 
৮ম পরিচ্ছেদ । ] 

বনভ্রমণ, পুরুষবেণীর সহিত কথোপকথন, সমস্তই 'রজনীযোগে, । 
এক্ষেত্রেও ঘটনাকাল লক্ষণীয় । 

তাহার পরে শেষদৃশ্ত “প্রেতভূমে। একদিন কপালকুণ্ুলা নৃশংস 
কাপালিকহস্তে নিগৃহীত নবকুমারের বলিদান নিবারণ করিতে বধ্যতূমিতে 

৪ 


৫৯ কপালকুগুলা-তত্ব। 


গিয়াছিলেন। আজ আবার কাপালিক বধাভূমিতে বলিদানে উদ্যোগী, 
নবকুমার তাঁহার সহায়, কপালকুণডলা বলি। 1116 ১191 1783 00175 
10] 91০1০, 'নীচৈর্গজ্ছত্যুপরি চ দশা! চক্রনেমিক্রমেণ।” কি অদ্ভুত ভাগ্য- 
বিপর্যয়! অনৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! অথচ উভয় চিত্রে কি আশ্চর্য্য 
মিল! সেখানে সমুদ্রতটে বালিয়াড়ি, এখানে গিঙ্গাত্তীরে একথণ্ড বৃহৎ 
সিকতাময় স্থান” ; সেথানেও গম্ভীর জলকল্লোল”, “সাগরগঞ্জন, । “নীল- 
জলমগ্ডলমধ্যে সফেন তরগভঙ্গ” [১ম থণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ ]; এখানেও 
“তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকলরব গগন বাপ্ত করিতেছিল।, [৪র্থ খণ্ড 
৯ম পরিচ্ছেদ । ] উভয়ত্রই ঘটনাকাল 'রাক্ষপী সেই তিমির রজনী ।” 
গ্রন্থের আদি ও অন্ত কেমন সমসথত্রে গ্রথিত, সমরেখায় মিণিত, সমবর্ণে 
চিত্রিত, সমভাবে ভাবিত ! 

“অবিরত বায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকৃলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; 
কখনও কখনও মৃত্তিকাথওড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত ।, 
স্থানের এই প্রকৃতি ও কপালকুগুলার আসন্ন বিপদের কি সুন্দর সঙ্গতি! 
চিন্ত্রমা অন্তমিত হইল। বিশ্বমগ্ুল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।...পুজাস্থানে 
দীপ নাই-_কাষ্ঠথগ্মাত্রে অগ্নি জলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্ট 
শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল'।* ইত্যাদি শ্মশানদৃশ্ত কপাল- 
কুগুলার তৎকালীন অবস্থার ও শেষ পরিণামের সহিত একই 'অশ্রু- 
সজল? ভৈরবী রাগিণীতে সুরবাধা। রবীন্দ্রনাথের ন্তায় “কপালকুগুলা'র 
কৰিও বলিতে পারেন--“তৈরবী দিয়া গাঁথিক্না গাথিয়া রচিব নিরাশা- 
কাহিনী ।” 1 উভভয়ন্র যে সুন্দর সঙ্কেত ( 5৮01)01191) রহিয়াছে, 
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+ “মানসী*_-ভৈরৰী গান। 


নিমিত্ত (021019) ও সঙ্কেত (357019010)। ৫১ 


তাহাও কাবা-কলা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। “চৈত্রবাধু- 
তাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুগুলা দাড়াইয়া, 
তথায় তটাধোভাগে প্রহৃত হইল, অমনি তটমৃত্বিকাখণ্ড কপালকুগুলার 
সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল । [৪র্থ খণ্ড ৯ম 
পরিচ্ছেদ । ] যিনি “বাল্যকালে দুরন্ত ্রীষ্টিয়ান তম্কর কর্তৃক অপহৃত 
হইয়া! বানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদদিগের দ্বারা তৎকালে সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন” 
[৯ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ] তিনি যৌবনে ছূর্ত্ত তান্ত্রিক কর্তৃক 
নির্যাতিতা হইয়া নদীপ্রবাহমধো বিলীন হইলেন। আবির্ভাব ও 
তিরোভাবে কি সুন্দর পঙ্গতি ও কি গভীর সঙ্কেত (3777১011977 )! 
ঢাটোা 09 হাতের 0521) 0০ 07৩ ৫1০৪৮ 09০1) 5/০ 00985. 


নিমিভ (০0605 ) ও সঙ্কেত (3)7001197 )। 


গ্রন্তে কয়েক স্থলে অলৌকিক ব্যাপার বরিত হ্ইয়াছে-_সেগুলি 
নিষিস্ত (০7161) স্থচিত করে। সকল দেশের কবিই এই শ্রেণীর অলৌকিক 
বাপারের বর্ণনা করিয়াছেন; সকল সমাজেই এইরূপ অলৌকিকে 
বিশ্বাস অল্লাধিক পরিমাণে প্রচলিত । সাহিতা সমাজের ছায়।, সুতরাং ইহা 
সাহিতোো স্থানলাভ করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নহে। সভ্যতার প্রভাবে 
এরূপ বিশ্বাস মানবমনে ক্রমশঃ শিথিলমুলগ হইলেও, কাব্যকলায় ইহার 
সবিশেষ উপযোগিতা ও উপাদের়তা আছে। (3৮77101197 ) সন্কেত- 
হিসাবেও ইহার মূল্য আছে। বস্কিমচূন্র বুস্থলে এই শ্রেণীর ব্যাপার 
তাহার কাব্যকলার অগ্তভূক্তি করিয়াছেন। এস্লে ত্বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনার প্রয়োজন নাই । আপাততঃ এইমাত্র বলিব যে, এই গ্রন্থে 
ংঘটিত নিমিত্ত-পরম্পরার সহিত কপালকুগুলার চরিত্রের যেরূপ সঙ্গতি ও 
সম্পর্ক আছে, এপ তীহার আর কোন গ্রন্থে নাই। কেননা কপাল- 


৫২ কপালকুগুলা-তব। 


কুগুলা কাঁপালিক ও অধিকারীর নিকট ধর্ম-শিক্ষ/া লাভ করাতে তাহার 
ধর্ম-প্রবৃত্তির যে একটি বিশিষ্ট ঝৌঁক (189) হইয়াছিল, এই শ্রেণীর 
সংস্কার তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বন্ধ। একথা কপালকুগ্ডলার 
চরিত্রবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গেও তুলিতে হইবে । আপাততঃ যথাক্রমে নিমিভ 
€ 01016] ) গুলির নির্দেশ করিতেছি। 

| (১) তবানীর চরণে দুইবার ত্রিপত্র প্রদত্ত হইয়াছে । অধিকারিপ্রদত্ত 
ত্রিপত্র গৃহীত হইয়াছিল [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ], অতএব যে মানস 
করিয়! অর্ধ্য প্রদত্ত হইয়াছিল “তাহাতে অবশ্ত মঙ্গল” পক্ষান্তরে, স্বামীর 
সঙ্গে যাত্রাকালে কপালকুগুলা যে ত্রিপত্র ভবানীর চরণে স্থাপিত করিলেন, 
তাহ! “পড়িক্না গেল । [ ১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ।] এটি ছুর্লক্ষণ। উভয় 
ঘটনাই নবাশিক্ষাগর্বিত পাঠকগণ হয় ত কুসংস্কার বলিয়! উড়াইয়৷ দিবেন, 
কিন্তু শীক্জবংশে জন্মিয়! আমর! এগুলি ঠিক অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে 
পারি না। যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি ব্যাপার পরম্পরবিরে!ধী 
বণিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু, কাপালিক “ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া, কপা'ল- 
কুগুলান্বন্ধে যে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিতেছিল তাহা বিফল হইবে, 
'তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ” তাহা স্থাপিত হইবে না, পরস্ত 
কগালকুগুল! হিন্দুকুমারীর অবশ্তকরণীয় বিবাহ-সংস্কার-লাতে কৃতকার্য 
হইবেন, ইছাই দেবীর অধিকারি প্রদত্ত ত্রিপত্র-গ্রহণ দ্বারা স্থচিত। পক্ষা- 
স্তরে, কপালকুগুলা স্বামীর সংসারে সহধম্মিণীর কর্তব্যপালনে কৃতকার্য্য 
হইবেন না, পরিণয়ে প্রণয়ন্থখ ঘটিবে না, তীহার বিবাহিত জীবনের 
বিষাদময় অবসান হইবে,--ইহাই দেবীর কপালকুগুলা-প্রদত্ত ব্রিপত্র- 
প্রত্যাখ্যান দ্বার! ুচিত। “যদি কর্মে শুভ হইবার হইত, তবে ম' ত্রিপত্র 
গ্রহণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ব্রিপত্র 
পড়িয়া যাইত।” [২য় খওযষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ] কপালকুগুলাঁর এ বিশ্বাসে 


নিমিত্ত (071975) ও সঙ্কেত (3)7171901191)। ৫৩ 


শাক্ত হিন্দুমাত্রেই সায় দিবেন। * কপালকুগুলার ধর্মভাবের সহিত 
এই বিশ্বাসের কার্যাকারণসম্বন্ধও সুসঙ্গত | ' 

(২) এই ব্রিপত্র-চাতিতে ভীত হইয়া যখন কপালকুণগুলা অধি- 
কারীকে সংবাদ দিলেন, তখন অধিকারী উপদেশ দিলেন £--“এখন 
গতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে 
হইবে |” [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ। ] আমরা ভবিষ্যতে অধিকারীর 
এই উপদেশ ফলিতে দেখিব। [ ৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ । ] এই উত্তিও 
যেন একটা ছূর্লক্ষণ। ইহার অন্তনিহিত [10153 সুন্দর । 

(৩) ৪র্থ থণ্ডের ওয় পরিচ্ছেদে বণিত কপালকুগুলার স্বপ্ন নিমিতত- 
সচক। ইহার $7100119)3 হুন্দর । (এক্ষেত্রে ডন জুয়ানে বণিত 
হেইডীর আকন্মিক হৃৎকম্প ও স্বপ্ন ন্মর্তব্য। ) ইহা কপালকুণ্ডলার 
ূর্ববৃত্ান্ত-আলোচনায় আলোড়িত উত্তেজিত মস্তিষ্বর ক্রিয়া বলিলেই এ 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। স্বপ্নে দেবতার! মানুষকে সতর্ক করিয়৷ 
দেন, বিপদের সুচন! জ্ঞাপন করেন, বিপগ্নিবারণের উপায় বিধান করেন, 
এপ বিশ্বাস শুধু হিন্দুর কেন, জগতের বছু জাতির মধ্যে আছে। নান! 
ভাষার কাব্যেও এইরূপ স্বপ্রবৃত্বান্ত বণিত হইয়াছে । এইরূপ অততীন্দিয় 
ব্যাপারে মানবের সহিত প্রকৃতির স্থম্্ম সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, 
ইহাই বোধ হয় প্রকৃত তত্ব ।1 স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র” অথবা “আনন্দ- 
মঠের মহেত্ত্রসিংহের সায় “স্বপ্ন বিভীষিকামাত্র” বলিয়! উড়াইয়া দিলে 





প্রসঙ্গে মর্তবা | 
1491875, 0: 2081) 1 1000৬) 0125 ০৩ 0০০ 006 55100500165 01 ৪016 
৮110 01207777772 25//5 0 217 এই নত্তেলখানিতে নায়িকার কয়েকটি 


স্বপ্ন বপিত | [7 ৮1510152770 07601)$ ৬৪ 21৩70955655, 110 000 50815 


৫৪ কপালকুগুলা-তৰ। 


চলিবে না। অন্ততঃ কাব্যকলার দিক্‌ হইতে দেখিতে হইলে 007717€ 
9501105০850 00799780০05 9০০7০ এইরূপ জ্ঞানে স্বপ্রবিচার করিতে 
হুইবে। স্বপ্রের এই সকারণত্ব বুঝাইবার জন্ই গ্রন্থকার পরিচ্ছেদশীর্ষে 
বায়রনের এ 1190 5. 016277, ৮1010) 595 1806 211 2. 01981) এই 
ছত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বানুল্য, এই স্বপ্রদর্শন ও স্বপ্পে বিশ্বাস, 
পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিশ্বাসের স্তায়, কপালকুগুলার দেবশক্তিতে 
বিশ্বাসপরায়ণ চরিত্রেরই অঙ্গ, অতএব এ ক্ষেত্রে ইহা সুসঙ্গত হইয়াছে। * 

গর্থ থণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাপালিকের ্বপ্নবৃত্বান্ত বণিত। ইহা 
নবকুমারকে ও লুৎফউদ্নিসাকে ঠকাইবার জন্য ভণ্ডতপন্বীর বুজরুকি 
বলিয়! বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। এরপ স্বপ্ন ঘোর তান্ত্রিক 
সাধক কাপালিকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইহা তাঁহার চরিত্রের সহিত 
সুুসঙ্গত। এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে উদ্ধত “তদ্গচ্ছ সিদ্ধ্য কুরু দেবকাধ্যম্” 
চরণটি কাপালিকের চরিত্রের দিক্‌ হইতে সুপ্রযুক্ত। 

আবার পুরুষবেশীর মুখে কাপালিকের প্র স্বপ্রবৃত্ান্ত শুনিয়া কপাল- 
কুগুল! 'শিহুরিক্না উঠিলেন, চিত্বমধ্যে বিছ্যু্চঞ্চলা হইলেন” [ ৪র্থ খণ্ড ৭ম 
পরিচ্ছেদ ] এবং স্বপ্রবিচার করিয়া ভবানীর তুষ্টির জন্ত “আত্মবিসর্জনে 
215 05 2) 1175090006700 078 0061005100৬ 00017077799 0 15 এই 
ননেলখানিতেও নাসিক! রোমোলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নায়িকার ভাতার একটি স্বপ্ন 
ববিত। তাহার সঙ্কেত ! ১১10১011919) ) মর্্ম্পশা। 

* কপালকুগডলা-চারত্রে ও 'আনন্দমঠে' বণিত কল্যাণী-চরিত্রে বিস্তর প্রভেদ। 
কিন্ত কল্যাণীর স্বপ্নদর্শন ও দ্বপ্রে বিশ্বান করিয়া প্রাণত্যাগের সর, জাবার সেই 
সঙ্থপ্নচ্যুতির জন্ত কন্তার অপহৃত্যু ঘটিল এই বিশ্বাস-_কপালকুগলার গভীর ধর্ম- 
বিশ্বাসের জন্থরূপ। [ আনন্দ, ১ম থণ্ড ২২শ পরিচ্ছেদ । ] ইহা! হিম্দুনারী-প্রকৃতির 
মজ্জাগত। 


নিমিত্ত (011979) ও সঙ্কেত ($577001190)। ৫৫ 


প্রস্তুত হইলেন” [৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ )__-এ সকলই তাহার “ভবানী- 
শক্তিভাববিমোহিতা প্ররূতির সহিত সুসঙ্গত। 

(৪) হর্থ খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে কপালকুগুলা উ্দদৃষ্টি হইয়া ভৈরবী- 
মুন্তি দেখিলেন ) “বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি” এই শব তৎসঙ্গে তাহার 
কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল? গ্রস্থকার এই অলৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছেন £-ষখন মনুষ্যহৃদয় কোন উতৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার 
একাগ্রতায় বাহ্ৃস্থষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসগিক পদার্থও 
প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুগুলার সেই অবস্থা হইয়াছিল 
ইহা হইতে বুঝা যাস, গ্রন্থকার মনস্তত্ববিদের প্রণালীতে ব্যাপারটাকে 
(1811001190101) ভ্রান্তি” বলিতে চাহেন। * কিন্তু পরিচ্ছেদ-শীর্ষে উদ্ধৃত 
'২২০ ১7০০৮ ৫1০৩১ 0)০-000 81) 91800% 01019, --এই ছত্রে 
গ্রস্থকারের নতনপ্বন্ধে অন্তরূপ প্রীতি হয়। যাহ! হউক, '্রান্তি, বলিয়া 
বিবেচনা করিলে যদিও ইহাকে একটি নিমিত্ত (620০1) ) বলা যায় না, 
কিন্তু তথাপি ইহা কপালকুগুলার প্রকৃতির সহিত নুসঙ্গত ৷ 


«. এ হিসাবে দেখিলে ম্যাকৃবেখের (788৩1 ) পরশুদর্শন ও 'আর ঘুমাও না? 
(51687 770 17019 ) ইত]াদি বাক্যশ্রবণ ইহার সহিত তুলনীয়। বিখ্যাত আধ্যায়িকা- 
কার স্কটও বহুস্থলে এই সকল খ্জলৌকিক ব্যাপারকে ভ্রান্তি বলিয়া! উড়াইয়া দিতে বা 
যুক্কিমূলক কারণ দর্শাইতে (21107413700) ) চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা স্কটের 
আধুনিক শিক্ষার পরিচায়ক। তথাপি আইভ্যানহোর এই বাঁকাগুলি প্রণিধান- 
বোগ্গয । 472/6 ১০৮ 76৮7 ভি 27 70016176750 06 810070800778 
৩৮1] 007 ৮1007 500 17) 5210 20061700050 00 55510 2: 09956 7 771956 
93785579000. 598৮ 10100. 027057780 106 0196 5007)00 191)0509106) 0১ 
105 50006) 01040 ৮117$01) 28075 2. ০01001770161700650 2 4170. 0707055 
07997901078 5001) 170001565 9215 06956151170 01 205770102) 55 06110 
(07517175506 ০০ পুঘকাটোঝাও 90100590056 07706621510006700176 2? 
15422) 01 4০. 


৫৬ কপানকুগ্ডলা-তত্ব। 


এই পধ্যন্ত স্থুলস্থুপ কয়েকটি নিমিত্তের উল্লেখ করিলাম, সে গুলির 
সুঙ্গতির আলোচনা করিলাম এবং 351)11)011)1এর দিকৃও দেখাই- 
লাম। এক্ষণে গ্রন্থের অন্তভূক্তি $5701১011যএর কয়েকটি হুঙ্ষ দৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শন করিব। 

(১) কপালকুগুলা যখন ব্রাহ্মণবেশীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ 
করিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন, তওগ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন--'জলত্ত বক্তি- 
শিখায় পতনোন্ুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন। [৪র্থখণ্ড ৪র্থ 
পরিচ্ছেদ । ] এই “পতঙ্গবদ্‌ বহ্ছিমুখং বিবিক্ষুঃণ” এই 

থা প্রদ্ীপ্তং জলনং পতঙ্গাঃ বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ৷ 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকা স্তবাপি বজ্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ 

তস্বেও (01701) ) নিমিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কেন না এই 
“সিদ্ধান্ত” হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ বিপদের স্যত্রপাত। ইহার চিত 
১৮711101197 সুন্বর | 

(২) এই চক্ষে দেখিলে, নিবিড় বনমধ্যে আলো জলিতেছে ; দেখিয়া 
কপালকুগুলা “ধীরে ধীরে সেই দীপ-জ্োতির অভিমুখে গেলেন” [ ৪র্থ 
থও ২র পরিচ্ছেদ ]__-এই পুর্ববিত ব্যাপারটি যেন থা প্রদীপ্তং জলনং 
পতঙ্গ? ইত্যাদি নিয়তির বাস্তবমুত্তি। ইহারও 35171১01191) সুন্দর । 

(৩) আবার প্রথম রাত্রির ঘটনার পরে কপালকুণ্ডলা যখন গৃই!- 
ভিমুখে চলিলেন, 'তথন আকাশমগুল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে 
লাগিল; কাননতলে যে সামান্ত_ আলো! ছিল, তাহাও অন্তহিত ভইতে 


লাগিল।-..মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। আকাশ 
নীলকাদস্থিনীতে ভীষণতর হইল ।......প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুগুলার 


মস্তকের উপর দির! প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘ-শব এবং, 
অশনিপাত-শব হইতে লাগিল। ঘন-ঘন বিছ্যুৎ চমকিতে লাগিল । 


নিমিত্ত (9210109) ও সঙ্কেত (১70090191)। ৫৭ 


[৪র্থ খও্ড ২য় পরিচ্ছেদ। ] এই আকস্মিক প্রক্ৃতিবিপর্যযয় একটা 
ছুনিমিত্ত । আবার ইহার, বিশেষতঃ, নিম্নরেখ অংশটির 59711)011917 
গ্রণিধানযোগ্য ।* কপালকুগুলার অনৃষ্ট:আকাশও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছর 
হইল, প্রচণ্ড বটিকার সৃষ্টি হইল। আর বিছাতের আলোকে পরিদৃষ্ট 
কাপালিক যেন মুত্তিমান্‌ কালাশনি। 

(৪) ব্রাহ্ষণবেশীর সহিত দ্বিতীরবার সাক্ষাৎ করিতে বাত্রাকালে 
কপালকুগুলা 'শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।” কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, “তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের 
প্রদীপ নিবিষ্বা গেল” ইহাও একটি হূর্লক্ষণ। [৪র্থখণ্ড ৪র্থ পরি- 
চ্ছেদ। ] এই যাত্রার পরিণামে তাহার জীবনদীপও নিৰিবে। এই নকল 
স্থলের 3570১011501 অতি সুন্দর কলাকৌশলের পরিচায়ক । 


ইংরেজী বন্ধ কাব্যে ইচ্ছায় উদাহরণ আছে। দৃষঠান্তম্বরূপ, টেনিসলের এনক 
আর্ডেনে এনকের প্রত্যাবর্তনের দিনে জাকাশের অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এঠ প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচকের নিস্োদ্ধত মন্তব্য পাঠকবর্গের গোচর 


করিতেছি। 1706 17056115110) 0670 01010000171 050887910 00 
80065501165 061715 8000) 11) 5৪11005৮6১১, [15 10085 855001906 0670 
01160015 0) 015 01200691078 00190817 0070450 0৮ 01008) 5৮1005- 
0177.-096 00956 00100500005) 11150 06 012101778 631612781 0077010107)5 
12107070156 0101 075 80007) 01010610000 0£ 0000 01021501515 05 076 
13)019 0017)1200-1106 95506 100151610 551000009 চ10 চান 15 
170660 006 [0051 9101110 0601210500 06106572170 015 00077801101 
15000 20060018150 10 06 0011 9170 17050 61910019061) */0:6৫ 
97905 1 076 77210 500005 917101)5 83 55575 00617755961 01 
16108000967 9571010100056 9010) 220 005751ঠি5169501025 07 08810 
0০৪),০])) 006 59510080606 056 07080019198 0081000701790076 
901) 106001705 81177950 5511019011021.--/171250)1 ৮4471111717 07/40/21)5 
4772 51444 ০1 77£12/011476. 00. 214-15. 


৫৮ কপালকুগুলা-তন্ব। 


(৫) আবার যখন কপালকুগুল! ভৈরবী-প্রেরিত স্বপ্নাদেশে 'আত্ম- 
বিসর্জনে প্রস্তত', ভৈরবীর মৃত্তি তাহার নয়ননমক্ষে প্রতিভাত, তৈরবীর 
বাণী তাহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত, তখন নবকুমার ও কাপালিককে “যমদূত” 
বলিয়া ত্রাস্তি তাহার তদানীস্তন মনের অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক । 
[৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ। ] আবার ইহার 9১77১011979 মর্মস্পর্শী 
কেন না, বাস্তবিকই তখন উভয়ে তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে 
দৃ়সন্কল্ন। 

(৬) শেষ দৃশ্তে “প্রেতভৃমে' চন্ত্রমা অন্তমিত হইল, বিশ্বমগ্ুল 
অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। [ ৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ] এক্ষেত্রেও $5- 
1০119 সুন্দর, বহিঃপ্রকৃতি ও নায়িকার ভাগ্যের সঙ্গতি চমৎকার 

পুর্ববরিত ছুনিমিত্তগুলি বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারিলে উত্তম। 
কিন্তু ধাহারা আধুনিক শিক্ষার ফলে এরূপ অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস 
হারাইয়াছেন, তাহারাও কলাকৌশলের দিক্‌ হইতে সমস্ত পরিজক্ষণ 
করিলে এগুলির উপযোগিতা! (৫12)10707860799$ ) ও 35700011971এ 
মুগ্ধ হইবেন, তন্বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই প্রসঙ্গে অলৌকিকে অনাস্থাবান্‌ 
ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠককে মহাকবি শেক্্পীয়ারের বাকাগুলি স্মরণ 
করাইয়! দিতেছি :-_ 

1006 276 171016 01065 1710768৮017 2100 15210) 02) 
216 01920 0110 ১০ 01011990015, 410)65 ১৪৮ 01180195 
876 00957 200 918৮5 00] 7)10119501)110 06750175) 60 17816 
10006) 21)0 210011191) 00)00065 50060790018] 2100 020591655. 
[05101091615 0076 ৬6 17209 00065 01 (60075, 90150070106 


00756199310 59912)108 1010519086) 1107 5 9170010 
30101 001591595 00 ঞ1) 0111070৮ ঠি2াত 





তৃতীয় অধ্যায়। 
গল্লের গঠন (570107৩ ০1 016 9800) । 


দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যান গ্রন্থে বিবৃত। প্ররুতিদৃহিতা কপালকুগুলার 
চরিত্রের বিকাশ মুখ্য আখ্যানবস্ত। গ্রন্থের ১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রায় 
সমন্তই প্রধান আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত । প্রকৃতিদুহিতা কপালকুগুলার 
সহিত (০0৮8১) বিরোধিতা-প্রদর্শনের জন্য বিলাসের ক্রোড়ে 
লালিতা৷ ও ভোগস্ুখের জন্ত লালায়িতা পদ্মাবতীর চরিত্রের বিকাশ গৌণ 
আখ্যানবন্ত। সমগ্র ৩য় খণ্ডে ও অন্তান্ত খণ্ডের কোন কোন অংশে এই 
অপ্রধান বৃত্তান্ত বনিত। উভগ় চরিত্রের বিরোধিতা ছুই প্রকারের । 
(১) কপালকুগ্ুলার পবিত্রতা এবং গ্রস্মাকতীর অপবিত্রতা ) (২) কপাল- 
কুগুলার চরিত্রে পতিপ্রেমের ও সংসারাসক্তির অভাব এবং পদ্মাবতীর 
নুতন জীবনে পতিপ্রেমের তীব্রতা ও স্বামীর সহধশ্মিণী হুইবার প্রবল 
আকাঙ্ষা। নায়ক নবকুমার উভয় আযানের সংযোগী পুরুষ, উভয় 
নায়িকার তাগ্যনত্র তাহার হস্তে। প্রধান আখ্যানে নবকুমার নায়ক 
00859719)) প্রেমে প্রতিদবন্দ্ী না হইলেও কাপালিককে প্রতিনায়ক 
(870880019) বল! যায়, কেন না৷ নায়িকার ভাগ্যের উপর তাহারা 
পরম্পরের বিপরীত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন; অধিকারী ও শ্থাম! 
নায়কের সহায়, পদ্মাবতী শেষদিকে প্রতিনায়কের কতকটা সহায়। 
. অপ্রধান আখ্যানেও নবকুমার নায়ক (0):988897015), সেলিম প্রতিনায়ক 
(976280775) 1 ছুইটা আখ্যান একত্র করিয়া দেখিলে কপালকুগ্লা 
নায়িকা, প্রতিছন্দিনী পদ্মাবতী প্রতিনায়িক!। 


৬ কপালকুগ্ুলা-তন্ব। 


আখ্যান ছুহটা স্বতন্ত্র হইলেও সুকৌশলে গ্রস্থিবন্ধ; চত্তুশ্ব খণ্ডে 
এই গ্রন্থিবন্ধন সুস্পষ্ট, কিন্ত দ্িতীস্তর থণ্ডের প্রথম তিনটী পরিচ্ছেদে 
তাহার সুত্রপাত। প্রথঞ্ম খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে নবকুমারের পুঝা- 
ইতিহাস-বর্ণনা প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর পূর্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস আছে । 
চতুর্থ খণ্ডে আথানদগ় গ্রস্থিবন্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছে শুধু তাহ! 
নহে, অপ্রধান আধ্যানের নায়িক! প্রধান আখানের নায়িকার ভাগা- 
বিপর্যয়ে সহায়তা করিয়াছেন । 

প্রধান আখ্যানের নায়িকার বৃত্বান্তবর্ণন ও চরিত্রবিকাশের জন্য 
কতকগুলি পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; যথা কাপালিক, 
অধিকারী, নবকুমার, মতিবিবি ( অর্থাৎ পদ্মাবতী ), ভিক্ষুক, শ্ঠামা ; 
(শ্বাশুড়ী, বড় ননদ ও নন্দাইএর উল্লেখমানত্র আছে)। অপ্রধান আখ্যানের 
নায়িকার বৃত্তীন্তবর্ণন ও চরিত্রবিকাশের জন্ত অপর কতকগুলি পাত্র- 
পাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; থা প্ষমন, ভূতা, নবকুমার, 
মিহরুরিসা, সেলিম, খ। আজিম, খশ্রুজননী, কপালকুগুলা, কাপালিক ; 
(তাহার মাতাপিত! ও উড়ি্যা-প্রবাসী ভ্রাতার উল্লেখমান্র আছে )। 

গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিতক্ত। প্্রর্থস্ম খণ্ডের প্রথম ছুইটি পরিচ্ছেদ 
আখায়িকা-রূপ অট্রালিকার সৌপান। নায়ককে প্রধান আখ্যানের 
নায়িকার সম্মুথীন করিবার জন্ত গঙ্গাসাগর-যাত্রার প্রসঙ্গ এই ছুইটি 
পরিচ্ছেদ্দে কল্পিত।* এই প্রয়োজনে মাঝি, বৃদ্ধ প্রতিবেশী এবং অন্ঠান্ট 
প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণের অবতারণা করিতে হইয়াছে । এই 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাহাদিগের তিরোভাব। (নায়কের অলীক মৃত্যু- 





ও বীগাদন্যম্লাদপি জলনিধেদিশোইপ্যন্তাৎ। 


আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিষতমভিমুখীভুত: ॥ 
রত্বালী। 


গল্পের গঠন (500৮01৩ 010019 3601)। ৬১ 


ংবাদ-রটনাপ্রসঙ্গে আর একবার--২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে__প্রতি- 
বেশীদ্িগের অবতারণা আছে। ) এই বৃত্বান্ত সঙ্গে সঙ্গে নায়কের চরিত্রের 
উপরও আলোকসম্পাত করে। তিনি সাহসী 'ও পরোপকারী। 

প্রথ্থস্ম খণ্ডের অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ গুলিতে নায়কের বিপদ, উক্ত 
বিপদ্ঘটনে ও তন্নিবারণে কাপালিক, কপালকুগুল! ও অধিকারীর কর্তৃত্ 
এবং উদ্ধারক্তরীর ভবিষ্যৎ বিপন্লিবারণের উদ্দেস্তে অধিকারীর পরামর্শে 
নায়ক-নায়িকার বিবাহ ও স্থানত্যাগ। এই থণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে নায়ক- 
নায়িকার পূর্ব ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে ; আবার নায়কের পূর্বব ইতি- 
চাসের সহিত অপ্রধান আথানের নায়িকার পুর্ব ইতিহান জড়িত (এই 
খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে )। 

প্রধান আগ্যানের নায়িকার জীবনগতির পরিবর্তন প্রথস্ম থণ্ডের 
প্রকৃত বর্ণনীয় বন্ত। এই খণ্ডে নায়িকার সমগ্র কুমারীজীবন বিবৃত ও 
“বাহিত জীবন আরব্ধ। প্রর্কতিহুহিতার পৃর্বপরিবেষ্টনী-পরিত্যাণ্ে 
এই খণ্ডের শেষ । নায়ক-নাগ্িক। উভয়েরই চরিত্রের পরিচয় এই খণ্ডে 
প্রদত্ত। উভয়েই পরোপকারের জন্ত উৎংস্ষ্টপ্রাণ--অতএব উভয়ের 
উদ্বাহস্ত্রে মিলনে যোগ্যং যোগ্যেন ( ষোগায়া ?) যোজয়েখ এই বাক্য 
সার্থক হইয়াছে, ইহা প্রণিধানষোগ্য 

হ্হিতীক্ক খণ্ডের প্রথম তিনটা পরিচ্ছেদে অপ্রধান আখ্যানের 
নায়িকার আবির্ভাব এবং উভয় আখ্যানের নায়িকাঘবয় ও সংযোগী পুরুষের 
সাম্মিলনে আখ্যানধয়ের প্রথম গ্রস্থিবন্ধন। বছকাল পরে পতিসন্দর্শনে 
পদ্মাবতীর হ্ৃদয়ক্ষেত্রে পতিপ্রেমের বীজ উপ্ত হইল। ইহার পরিণতি 
ওয় ও ৪র্থ খণ্ডে প্রদশিত হইবে। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি প্রধান 
আথ্ানের অন্তভূক্ত। ঘর্থ পরিচ্ছেদে ভিক্ষুকের ব্যাপারে প্রধান 
আখ্যানের নাগ্সিকার চরিত্রের আর একটু বিকাশ প্রদশিত। পরবর্তী 


৬২ কপালকুগুলা-তত্ব। 


পরিচ্ছেদগুলিতে প্রধান আধথ্যানের নায়িকার পতিগৃহে স্থানলাভের 
বৃন্বান্ত বধিত। এখনও পর্যান্ত প্রকৃতিদৃহিতার প্রক্কাতি অপরিবন্তিত। 
প্রমাণ_এই থণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে শ্তামার সহিত কথোপকথন। 

সমন্ত তুত্তীস্ম খণ্ড (শেষ পরিচ্ছেদ ব্যতীত ) অপ্রধান আখ্যানের 
অন্তভূক্ত। ইহাতে অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের আমূল 
পরিবর্তন সবিস্তারে বিত,। ২য় খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে বহুদিন 
পরে দৈবাৎ ম্বামিসন্দর্শনে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কতকগুলি 
প্রবল কারণের সমবায়ে সেই বীজের পরিণতি ঘটিল। ইহার ফলে, 
স্বামিসঙ্গলাভের প্রবল আকাজ্ষায় পদ্মাবতীর সপ্তগ্রামে আগমনে উভয় 
আখ্যানের দ্বিতীয় গ্রস্থিবন্ধন। এই ব্যাপারে প্রধান আখ্যানের নায়িকার 
ভাগ্যচক্রের বিবর্তন হইবে, পাঠকের মনে এই আশঙ্কা জাগায়। এই 
খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে প্রধান আথ্যানের প্রতিনার়ক কাপালিকের 
আবির্ভাবে সেই আশঙ্কা দৃ়ীকৃত হয়। এই শেষ পরিচ্ছেদে ৪র্থ খণ্ডের 
স্থচনা, তথা, প্রধান আখ্যানের নায়িকার ভাগ্যবিপ্ধযয়ের সুচনা । 

চতুর্থ খণ্ডের ১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে প্রধান 
আখ্যানের তন্ততূক্ত। ততীন্র খণ্ডে যেমন অপ্রধান আখ্যানের 
নায়িকার চরিত্রের বিকাশ অঙ্কিত, চতুর্থ খণ্ডের এই কয়টি পরিচ্ছেদে 
সেইরূপ প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের বিকাশ অঙ্কিত। এই 
খণ্ডের প্রথমে তাহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, 
কিন্তু কাপালিকের পুনরাবির্ভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্বস্থভাৰ প্রাপ্ত 
হুইলেন। ২য়, ৩য়, ৪র্ঘ, ৫ম ও ৭ম পরিচ্ছেদে উভয় আখ্যান গ্রস্থিবন্ধ। 
অগ্রধান আখ্যানের নায়িকার সঙ্ঘর্ষে আসিয়া প্রধান আখ্যানের নায়িকার 
স্বভাবের পূর্বপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ৭ম পরিচ্ছেদে অপ্রধান 
আখ্যানের ও ৯ম পরিচ্ছেদে প্রধান আখ্যানের চরম পরিণতি । শেষ খণ্ডে, 


নায়িকার দেহ-সৌন্দর্ধা। ৬৩ 


উভয় আখ্যানের নায়িকার চরিত্রগত পার্থকা- বিরোধিতা (০008850) 
স্থপরিস্ফুট ; প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রগত বিশিষ্টতার অপ্রতি- 
বিধেয় পরিণামও প্রত্যঙ্ষীতূত । 


নায়িকার দেহ-সৌনর্ধ্য । 


প্রথম অধায়ে পূর্ববর্তী কবিদিগের অস্কিত সমশ্রেণীর কয়েকটি 
নায়িকার সহিত কপালকুগ্ডলার তুলনায় সমালোচনা করিয়াছি । কিন্তু 
তাহাতে কপালকুগুলা-চরিত্রের সকল উপাদানের সম্যক বিচার এবং তৎ- 
প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কৃতিত্বের পূর্ণ' পরিচয়-প্রদান ঘটে নাই। এক্ষণে 
স্বতন্ত্রভাবে কপালকুগুলার চরিত্র বিশ্লেষণ করিব । 

প্রথমে তীহার বহিঃসৌন্দর্যোর কথাই বলি। 

কপালকুণ্ডলা অপূর্বন্নদরী। কাব্যের নায়িকারা সকলে অনামান্ত 
স্ন্দরী বলিয়াই বণিত হয়েন। ইহাই চিরন্তন প্রথা । বঙ্কিমচন্দ্র এ 
প্রথার অন্তথা করেন নাই। কিন্তু কপালকুগ্ুলার দেহসৌন্দ্যে আর 
একটি তন্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহার দৌন্দ্য প্রক্কতি-ছুহিতার 
উপযোগী, হহা। প্রক্কৃতির দান অথবা প্রকৃতিমাতার নিকট হইতে 
উত্তরাধিকারতুত্রে প্রাপ্ত । 

অবপ্ত ধরিতে গেলে, স্ুরূপ ও কুরূপ, দৌন্দর্যা ও কুৎসিতত্ব, উভয়ই 
প্রকৃতির দান। কিন্তু এ নশ্বন্ধে একটি কথা আছে। গ্রীক দার্শনিক 
প্লেটোর মতে নির্মল আত্মা নিজ বাসের জন্য সুন্দর দেহপি্জর প্রস্থ 
করিয়া লয়; সুন্দর দেহ নির্ঘ্প আত্মার আশ্রয় এবং কুৎসিত দেহ কুৎসিত 
আত্মার আশ্রয়। ইংরেজ কবি স্পেন্সার প্লেটোর এই তববের বিশদ 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন। * এই তত্বের মূর্ত উদাহরণ, শেকৃস্পীয়ারের 
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৬৪ কপালকুগুলা-তত্ব। 


মির্যাণ্ডা ও ক্যালিব্যান। বঙ্কিমচন্ত্রের কাব্যেও কপালকুগুলা ও কাপা- 
লিকের আক্ৃতি-প্রকৃতি এই তর্বৈরই (9901102607 ) প্রয়োগের 
নিদর্শন । 

,কপালকুগুলার দেহ-সৌনাধ্য-বর্ণনায় বস্কিমচন্ত্র প্রাচীন কবিদিগের 
প্রথায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লম্বা ফর্দ দাখিল করেন নাই । কিন্তু তাহার দুচারিটি 
কথায়ই এই অপূর্ব রমণীমৃত্তির ছবিখানি ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে 
তিনি নিপুণ চিত্রকরের সমকক্ষ । ৃ 

“কেশভার,_-অবেণীসন্বদ্ধ, সংসপিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্থিত কেশ- 
ভার; তদগ্রে দেহরত্ব; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে । 
অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ ভইতেছিল না 
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নায়িকার দেহ-সৌন্দধ্য। ৬৫ 


তথাপি মেঘবিচ্ছেদনি/স্থত চন্ত্ররশ্মির স্তায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল 
লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতিশ্বয় 
সে কটাক্ষ, এই গাগর-হৃদয়ে ক্রাড়াশীল চত্রকিরণলেখার গ্থায় সনিগ্বোজ্জল 
দীর্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্ন্বাদেশ ও বাহ্যুগ্রল আচ্ছন্ন করিয়া- 
ছিল। স্বন্ধদেশ একেবারে অৃস্ত ) বাহুযুগলের বিমগগ্রী কিছু কিছু 
দেখ যাইতেছিল। রমণীদেহ' একেবারে নিরাভরণ। মুর্তিমধ্যে থে 
একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বগিতে পারা যায় না। অর্দচন্্রনিঃস্থত 
কৌমুদীবর্ণ ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্লিধো কি বর্ণ কি চিকুর, 
উভগ্বেরই শ্রী বিকশিত হইতেছিল।” [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] “ 
বঙ্কিমচন্দ্র আরও বন্থ স্থলে কপালকুগুলার ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল বর্ণনা 
করিয়াছেন। নায়িকা যখন নবকুমারকে কাপালিকের হস্ত হইতে 
উদ্ধার করিতে উদ্যত, তখন তিনি “আগুক্ফলঘ্িত নিবিড় কেশরাশিধারিণী 
বনদেবীমৃত্তি।” [১ম থণ্ড ষষ্ট পরিচ্ছেদ। ] মতিবিবি যখন তাঁহাকে 
দেখিতে গিয়াছেন, তখনও “অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চান্তাগ অন্ধকার 
করিয়া রহিয়াছিল।” র্‌ ২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ । ] যখন আমর! তাহাকে 
ননন্দা শ্তামার সহিত সপ্ডগ্রামে প্রাসাদোপরি দেখি, তখনও সেই “চক্রশ্মি- 
বর্ণাভা অবিন্যত্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্দনলুক্কারিতা |” [৩য় খণ্ড ষষ্ঠ 
পরিচ্ছেদ । ] যখন যোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন, তখন শ্তামার ভবিষ্যদ্বাণী 
'বীধাব চুলের রাশ” সত্য হইয়াছে। “সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জল, তুজঙগমের 
ব্যহতুল্য, আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চান্তাগে স্থুলবেণীসন্বন্ধ হইয়াছে। 
মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্ধলুক্কায়িত নছে। শেষের রাত্রিতে 
পুরুষবেশীর সাক্ষাৎকারের জন্ পুনর্যাতাকালে তিনি “অনবকাশগ্রযুক্ত সে 
বিশাল কেশরাশি পুনবিস্তস্ত করিতে পারেন ' নাই, অতএব আজি 
কপালকুগুলা অনূঢ়াকালের মত কেশমগডলমধ্যবর্তিনী হুট্য়া চলিলেন।” 


চি 


৬৬ কপালকুগুলা-তত্ব। 


[৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ । ] আবার ৭ম পরিচ্ছেদে আমরা “আলুলায়িত- 
কুস্তলা; কপালকুগুলার দর্শন পাই। 

কপালকুগুলার আ গুল্ফলম্থিত ঘনকৃষ্ণ কেশদামের উল্লেখে আমাদের 
আবার কালিদাসের শকুস্তলা, মিল্টনের ঈভ ও বায়রনের হেইডীকে মনে 
পড়ে। চারি জনেরই চিকুরপ্রকর উপকথার কেশবত্তী রাজকন্তার মত। 
শকুন্তলার “বন্ধে ভ্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্ধজাঃ, দ্ষাস্ত কর্তৃক 
(১ম অঙ্কে) বণিত ও বিদূষক কর্তৃক (ষষ্ঠ অঙ্কে) পুনরুল্লিখিত 
হইয়াছে *। অতএব নামটি দন্ত্যসকারাদি বাণান করিয়া তাহাকে 
কুস্তলপ্রশস্তিমতী বলিতেও পারা যায়। 

ঈভের কেশবর্ণনা স্বিদিত।. তিনিও কপালকুগুলার ন্যায় প্রকৃতি- 
ছুহিতা, সুতরাং 'অবেণীস্দ্বকুস্তলাঙু( তবে তাহার কেশ অবশ্ত বিলাতী 
রুচি অনুসারে স্বরণবর্ণ বলিয়া বণিত ষষপরস্ত নিষ্পাপ অবস্থায় নিরাভরণা 
বিবস্ত্রা অনাবৃতদেহা! ঈভের চিকুরকলাপে তাহার সর্ধাঙ্গ আবৃত করিয়া 1 
পিউরিট্যান কৰি আদিম মানবীর লজ্জারক্ষা করিয়াছেন । 
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প্রককৃতিছুহিতা কপালকুগুল! কিন্তু নিরাভরণা হইলেও শকুস্তল! ও মির্যা- 








* মরীচির আশ্রমে (সপ্তম অঙ্কে) শকুন্তলা প্রোষিতভর্তৃকা সুতরাং 'ধৃতৈক- 
বেণিং?। 

+ বঙ্কিমচন্দ্র 'মীতারামে [১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ ] বৃক্ষারঢ়া জীকে যখন 
“অসংখ্য জনতার সন্দুধবর্ঠিনী' করিয়াছেন, তখন তাহাকে বৃক্ষের 'ঘনশাখাপর্ব” 
দিয়। ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। এখানেও কাঁবর উদ্দেশ্ট নারীর লজ্জানিবারণ। 


নায়িকার দেহ-সৌন্দ্যা | ৬৭ 


গার মত সমাজান্বমোদিত পরিচ্ছদে আবৃতদেহা। তথাপি কবি 
বলিয়াছেন-__কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন ,করিয়াছিল। 
বন্ধদেশ একেবারে অনৃস্ত, বাছুযুগের বিমলগ্র| কিছু কিছু দেখা 
যাইতেছিল!” 
হেইডীর কেশ বিলাতী রুচি অন্থুদারে ঈভের কেশের ন্যায় স্বর্ণবর্ণ, 
উহা কপালকুগুলার কেশের স্তায় চরণচুদ্বী, কিন্তু বেণীবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশে 
লম্বিত। 
170 01050017100 10001 ৮1109619169 1905 ৬৪1০ 10110 
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কপালকুগুলার অবেণীসন্বদ্ধ কুস্তলকলাপ প্ররকতিদুহিতার উপযোগী । 

সন্দরীকুলের কেশের আকর্ষণে (বৈজ্ঞানিকের কৈশিক আকর্ষণ 
নহে!) প্রস্ততপ্রসঙ্গ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহাতে 
আশ্চর্ধ্যই বা কি? কবি বলিয়াছেন__ 


* এই সর্কল উদ্ধত বাক্যের ঘটা দেখিয়া কেহ যেন ভাবিয়া না! বসেন ফে, 
বস্কিমচজ্োর মানসী সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার চুল ধার-করা, অর্থাৎ পরচুলা -মাত্র ! 


৬৮ কপালকুগুলা-তত্ব। 


[২917 (59565 [02105 11010921191 1909 109179179 
4800 090 তাও 05 ৮10) 2. 51111910217, 
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এক্ষণে কপালকুগুলার বহিঃসৌন্দর্ধ্য ছাড়িয়া তাহার অন্তঃসৌনর্যের 
বিশ্লেষণ করিব, ইংরেজ কবি স্পেন্সারের ভাষায় 1175. 77210 
062৮ 01106 11561) 59718] প্রদর্শন করিব। বৈষণব কবির 
কথায়, 'এহে। বাহ আগে কহ আর।” 


নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। 


€ /* ) আদিম মানব-প্রকৃতির উপাদান । 


প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানব-প্রক্কতিতে দুর্দীম কৌতৃছল- 
পরায়ণতা, বিশ্বময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি স্বভাবজ বৃত্তি 
থাকে। কপালকুগ্ডলার চরিত্রে এ সকল বৃত্তি ত আছেই, তৎসঙ্গে 
অকৃত্রিম সরলতা থাকিয়া তাহাকে প্রকৃত প্রক্ৃতিদুহিতায় পরিণত 
করিয়াছে । প্রথমে, এই স্বভাবজ বৃত্তিগুলি তাহার চরিত্রে কি ভাবে 
বর্তমান, তাহার আলোচনা করিয়া, পরে তীহার চরিত্রের অন্তনিহিত 
উৎকৃষ্টতর গুণাবলির পরিচয় দিব। 

১ম খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে কপালকুগুল! অপরিচিত যুবা পুরুষ নব- 
কুমারকে দেখিয়া কিঞিম্াত্র লঙ্জ।, সঙ্কোচ, ভয় করিলেন না, স্বচ্ছন্দ 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। তাহাকে সম্বোধন করিলেন। লোকসমাজে মিশিলে যে 
লজ্জাশিক্ষা! হয়, যে লঙ্জাশীলতা৷ শকুস্তলার প্রকৃতিকে রমণীয় করিয়াছিল, 
কপালকুগুলার চরিত্রে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। অপরিচিত পুরুষের সহিত 
আমাদের সমাজে এরূপ বাক্যালাপ দোষাবহু__বিশেষতঃ যুবকষুবত্তীর 


নায়িকার চরিত্র-বিল্লেষণ। ৬৯ 


পক্ষে; এমন কি প্রাচীন সমাজের চিত্রেও সেই দোষ পরিহার করিবার 
মানসে কালিদাসকে শকুস্তলার যুগলসর্থী করনা করিতে হইয়াছে। 
মির্যাগ্ডার ন্যায় কপালকুগুলার এই ব্যবহার তীহ্বার অসামান্ত সরলতা ও 
সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার (00110)170017010112119) ) নিদর্শন | সরলতার 
জন্তই এই সঙ্কোচসাধবস-হীনতা ; ইহা প্রগল্ভতা, ব্যাপকতা! বা বেহায়ামি 
নছে। নারীর ভূষণ যে লজ্জ!, তাহ!র অভাবেও নায়িকাচরিত্রের মাধূর্যা- 
সৌকুমার্য নষ্ট হয় নাই, ইহাই বঙ্ধিমচন্ত্রের ও শেক্দ্পীয়ারের লিপি- 
চাতুর্ষের প্রক্ষ্ট প্রমাণ । 

এই প্রথম-সাক্ষাতে নায়ক-নায়িকা “বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া 
রহিলেন।” কিন্তু ইহ! “এ চাহে উহার পানে, চিতহারা দুইজনে, বাক্য 
নাহি সরে রে,--এবংবিধ অবস্থা নহে। ইহা চারিচক্ষুঃর চোরা চাহনিতে 
প্রথম প্রেমোন্মেষের সুচনা নহে । সুতরাং এ চাহনিতে ( শকুস্তলার বা 
শ্রীরাধার স্তায়) লঙ্জাসঙ্কোচ নাই। ইহা বিন্ময়জনিত ; মির্যাণ্ডার স্তায় 
কপালকুগুলাও বিরলমন্ুষ্য গ্রদেশে এই নবীন আগন্তককে বিস্মযপূর্ণ ও 
প্রশংসমান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, ইহাই কৰির তাৎপর্য । কৌতুহল 
ও বিশ্ময় এরূপ আদিম মানব-প্রর্কৃতির পক্ষে স্বাভাবিক । 

আর একটি দৃশ্তে ( পরবর্তী পরিচ্ছেদ ) নবকুমার যখন কাপালিকের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীত হইতেছেন, তখন “অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে 
কাহার কোমল করম্পর্শ হইল।” অসঙ্কোচে পুরুষের গাত্রস্পর্শ, এই 
দ্বিধাশূন্ততাও “ষোড়শঃর সরলতা! ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় । 

'বকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অন্ুলি প্রদান করিয়া আছে। 
নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাকান্দুস্তি নিষেধ করিতেছে ।” আমরাও 
বুঝিলাম, রমণী শুধু সরলা নহেন, পরস্ত বুদ্ধিমত্তী। জীবনসংগ্রামের 
সঙ্ঘর্ষে ন! আপিয়াও তাহার ধীশক্তি ক্ু্তিলাত করিয়াছে। নবকুমার 
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মন্বন্ধে কাপালিকের নিষ্ঠুর উদ্দেস্ত বিষয়ে কপালকুগুলার স্পষ্টজ্ঞানও 
তাহার বুদ্ধির পরিচায়ক । “নরমাংস নহিলে তান্ত্রকের পূজা হয় না, 
তুমিকি জান না?” কাপালিকের খড়ী স্থানান্তরিত করিয়া রাখাও 
প্রতাৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক । পরস্ত নবকুমারকে আসন্ন বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করিতে তিনি যে যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তৎসমস্তই তাহার 
সাহস ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। আবার অপরিচিত যুবককে অধিকারীর 
আশ্রয়ে আনয়ন যেমন একদিকে তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তেমনি 
অন্তদ্দিকে ইহাও সপ্রমাণ করে যে, 'পাছে লোকে কিছু বলে” তদ্বিষয়ে 
দ্বিধাবোধ তাহার প্ররতিতে নাই। অর্থাৎ তিনি সমাজনিয়মানভিজ্ঞা । 
ইহার পরে অধিকারীর সহিত কপালকুগুলার ষে কথোপকথন হইল, 
[১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ] তাহাতে বুঝা যায়, কপালকুগুল৷ সমাজের 
আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সাক্ষাত্জ্ঞান লাভ করিয়া অভিজ্ঞা ন! হইলেও, 
সধিকারীর মুখে শুনিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন। যুবতীর যুবা 
পুরুষের সঙ্গে অন্তত্র গমন দোষাবহ, ইহা তিনি অধিকারীর মুখে 
সুনিয়াছেন। কাপালিকের হস্তে কি অত্যাচারের আশঙ্কা, তাহাও 
অধিকারীর মুখে শুনিয়া “কিছু বুঝিল না, তবে তাহার বড় ভয় হইল। 
মির্যাণ্ড বোধ হয় ক্যালিব্যানের দুর্ব্যবহারে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন। অধিকারীর সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝা যায়, কপালকুগুলা 
বিবাহ কি পদার্থ বুঝিতেন না!) মির্যাণ্ডা ও শকুস্তলার তুলনায় তিনি 
সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। 'বি--বা_হ, এই 
কথাঁটি কপালকুগ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে 
লাগিলেন, “বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্ত 
কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না । কি করিতে হইবে ?৮.*-**.অধিকারী 
মনে করিলেন সকলই বুঝাইলেন, কপালকুগুল! মনে করিলেন, সকলই 
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বুঝিলেন।” | ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ]।* এ সকল বিষয়ে নিঃসক্কোচে 
পিতৃকল্প অধিকারীর সহিত আলোচনা করাতেও তাহার অসামান্ত সরলতা 
ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। মির্যাগ্ডার চরিত্রেও 
অনুরূপ অবস্থায় এইরূপ সরলতা দেখা যায়। কেননা উভয়েই সমাজ 
হইতে দূরে বাস করিতেন, সমাজে বাস করিলে যে লল্জাসঙ্কোচ-শিক্ষা 
হয়, তাহ! তীহাদিগের হয় নাই। পক্ষান্তরে আশ্রমে বাম করিলেও 
শকুস্তলা একেবারে সমাজ-নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং এন্প 
স্থলে তাহার চরিত্রে লজ্জাজড়তা দেখা যায়। 

স্বামীর সহিত পতিগৃহে যাইবার পথে [২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ ] 
পান্থনিবাঁসে যখন মতিবিবি তাহাকে 'অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন?, 
তখন কপালকুগুল! £কিছু বিশ্মিতা।” এই বিশ্ময় প্রকৃতিদুহিতার পক্ষে 
স্বাভাবিক। “মতিবিবি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কারাদি মুক্ত করিয়া একে 
একে কপালকুগ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুগুল! কিছু বলিলেন 
না নবকুমার অলঙ্কার-গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন, কপালকুগ্ুলা 
করিলেন না । এই তুফীস্তাৰ স্ত্রীজাতির অলঙ্কারগ্রীতির পরিচয় নহে, 
ইন! তাহার অসামান্য সরলতা ও সামাজিক আচারজ্ঞানের অভাবের 
পরিচয় । ন্নেহময় অধিকারী খন তাহার কাপড়ে অর্থ বাঁধিয়া দিয়া- 
ছিলেন, তখন তিনি যেমন দ্বিধাশৃস্তা, অপরিচিতার নিকট দানগ্রহণ 
চিন তিনি সেইরূপ দ্বিধাশূন্টা। কেন না এরূপ দানগ্রহণে যে 


চা অজ এনিয়টের এপিরও বিবাহে এইরপ অন্প । জান ছিল 
55৩00155 01807160, 2১879) ২১5--এশির এই বাক্য তাহার সরলতা ও 
সমাঞ্নিয়মানভিজাতার পরিচয়। এপিও নিঃসক্কোচে ন্েছষয় পালক-পিতার 
সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্ডা কহিয়াছে। তবে সে প্রণয় কি পদার্থ তাহা বুষিত 
এবং প্রপয়েও পড়িয়াছিল। কপালকৃওলা “ও রস বঞ্চিত” । 
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নিজেকে খাটো করা হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন না! । স্বামীর সমক্ষে 
মতিবিবি যখন তাহার মুখ দেখিতেছিলেন, তখন তাহার কুলবধূচিত লজ্জা 
হইল না। ইহাও পূর্বোক্ত কারণে। 

(পরপরিচ্ছেদে) “শিবিকারোহণে” যাইতে যাইতে যখন তিনি 
ভিক্ষুকের মুখে শুনিলেন গহনা পাইলে সে সত্ষ্ট হয়, তখন তিনি “অকপট- 
স্বদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন” গহন! 
পাইয়াই ভিক্ষুক দৌড়িল কেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 
এখানেও তাহার অসামান্য সরলতার পরিচয়, ইহা নির্কদ্ধিতা ব! 
অমিতবাক্লিতা নহে । (তিনি অবঙ্কাররাশির মূল্য জানিতেন না) 

লোকালয়ে বাস করিয়! তাহার কোন মানসিক পরিবর্তন হইয়াছিল 
কিনা, জানিতে কৌতৃহল হয়। ২য় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে ( "অবরোধে? ) 
ও ৪র্থ থণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে (“শয়নাগারে”) স্নেহময়ী ননন্দা শ্তামার 
সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎপাঠে সে কৌতুহল চরিতার্থ 
হয়। আমর! পাঠকবর্গকে পরিচ্ছেদ ছুইটা পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। 
প্রথমটিতে দেখি, যোগিনী যোগিনীই আছেন; পূর্বের স্তায় এখনও তিনি 
সেই সরলা সংপারানভিজ্ঞা বনবালা। এখনও পূর্বের ন্যায় “সমুদ্রতীরে 
সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই তাহার সুখ জন্মে” । বুঝা গেল, 
লোকালয়ে বাস করিয়াও এখনও পর্য্যস্ত তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন 
হয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, শকুস্তলার স্তায় প্রকৃতির সহিত 
একাত্মতা কপালকুগুলার বেলায় স্পষ্টভাবে বণিত হয় নাই) কিন্তু এই 
“বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই সুখ জন্মে বাক্যে বুঝা যায় তীহার 
অস্তঃগ্রকৃতির উপর বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব কত গভীরভাবে মুদ্রিত। 
আদিম-মানবপ্রক্কতির স্বাধীনতা প্রিয়তাও এখনও অক্ষুণ্ন আছে। 

৪র্ঘ খণ্ডের প্রারস্তে কিন্তু দেখা যায়, তাহার প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ 
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পরিবর্তন হইগ্লাছে। বাহ্দৃত্তে এখন তিনি 'আলুলায়িতকুস্তলা ভূষণহীনা' 
কপালকুগুলা নহেন, 'ম্পর্শমণির সাহাযো যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে? ; 
আবার শ্তামীর সাহচর্য ও সাহাযো কেশবেশেরই ষে কেবল পারিপাট্য 
হইয়াছে, তাহা নহে, কিঞ্চিৎ সংসারজ্ঞানও জন্মিয়াছে। তিনি শ্ঠামার 
ঃখ বুঝেন, শ্তামার দুঃখে হুঃখবোধ করেন। “তুমি কি মনে করিয়াছ 
যে আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?” এই প্রশ্নে বুঝা 
যায়, তিনি সমাজের নিয়ম (০070100)) জানিয়াছেন, অথচ: 
তাহার উপর তাহার আস্থা! নাই। পূর্বের ন্যায় এখনও তিনি 'পাছে 
লোকে কিছু বলে”, এই ভয়ে ভীতা নহেন। এ সম্বন্ধে তাহার 
কথা, “মন্দলোকে মন্দ বলিলেই আমি তাতে মন্দ হইব না।” তিনি 
সমাজে থাকিয়া পদ্মপত্রের জলের মত টলটল করিতেছেন, একেবারে 
সামাজিক বিধিনিষেধে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি লোকা'- 
চার লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া বনে একাকিনী ওঁধধ তুলিতে যাইতে 
উদ্যত। এ সম্বন্ধে তিনি শ্ামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর অসন্তোষের 
ভয়ও করিলেন না। দি জানিতাম যে স্্ীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে 
কদাপি বিবাহ করিতাঁম না'-_-এই বাকো, তীহার স্বাধীন বন্প্রকুতি 
এখনও অবিকৃত রহিয়াছে, বুঝা যায়। (পপিচ্ছেদের শীর্ষে “রাধিকার 
বেড়ী ভাঞ্গ' ছত্রটিও তাঁহার স্থাধীনতাপ্রিয়তার ইঙ্গিত করে। ইহা 
প্রকৃতিহুহিতার চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত। ) 

আবার স্বামীর প্রতি “আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা, স্বচক্ষে 
দেখিয়া যাও এই গর্বিত বচনে একদিকে যেমন তেঞজস্থিতা ও 
শুচিতা প্রকাশিত হয়, অন্ঠদিকে তেমনি সামাজিক আচার-নিয়ম 
সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হিজলীর জঙ্গলে স্ত্রীজাতির 
সতীত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট প্ঞান ছিল, এক্ষণে সমাজের 


৭৪ কপালকুগুলা-তত্ব। 


সাক্ষাৎ সংস্পশে তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে। অথচ তিনি ক্ষুত্র ক্ষ 
বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিতে অকুষ্টিতা;) ইহাতে বুঝা যায় 
তাহার পূর্ব-প্ররুতি প্রায় অপরিবপ্তিতই আছে । এখনও তিনি রান্তিতে 
বনে বনে ভ্রমণ ভালবাসেন, তাহাতে কিছু দৃষ্য আছে, স্বীকার করেন না। 
তিনি স্বামীর নিষেধ সত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী 
যাইতেন? যাহার তাহার সহিত বথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু 
তাহার বাক্য হেলন করিয়া নিণীথে বনভ্রমণ করিতেন ।” [৪র্থথণ্ড ৫ম 
পরিচ্ছেদ । ] এ সকল স্থলে প্ররুতিদুহিতার শ্বাধীনতাপ্রিয়তা, এক- 
খুঁয়েমি প্রভৃতি বৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয়তা 
সত্বেও তাহার স্বাভাবিক শুচিতা অব্যাহত । 

গ্রন্থের সমগ্র চতুর্থ খণ্ডটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । কেন না এই অংশ 
হইতে বুঝা যায়, বহুদিন মনুষ্যসমাজে বাস করিয়া তাহার প্রকৃতি কি 
পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং কি পরিমাণে অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 
হয়ত কাপালিকের পুনরাবি9্ভাবে তাহার পূর্ধপ্রককতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং 
ঘটনাচক্রে অকালে জীবনাবসান না হইলে পরিবর্তন আরও অধিকদুর 
প্রসারিত হইত। 

এই খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে কপালকুগুল! “নিবিড় বনমধ্যে আলো” 
দেখিলেন) তিনি 'পূর্ববাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ 
কৌতৃহুলময়ী। আলো! দেখিয়া তিনি “ভীতা হইবেন কি প্রফুল্লিতা 
হইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।” আবার ধর্থ পরিচ্ছেদে 
তিনি যখন পুরুষবেনীর সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ স্থির করিলেন, তখন 
ততৎসন্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “তিনি কৌতৃহলপরবশা রমণীর সায় 
সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকাত্তরূপরাশি-দর্শনলোলুপ যুবতীর স্তায় সিদ্ধান্ত 
করিলেন, এই কৌতুহল সকল রমণীতে, এমন কি সকল মানবে, 


নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৭৫ 


বর্তমান থাকিলেও, আঁদম-মানবপ্রক্কতিতে অধিক পরিমাণে থাকে । 
পুরুষবেশীর “কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুগুলার ভীতিসধশর হইল। কপাল- 
কুগুলা নয়ন-পল্পব নিক্ষিপ্ত করিলেন' ও সত্বর উত্তরদানে সমর্থ হইলেন 
না। এ সকলের কারণ গ্রন্থকার নিজেই নির্দেশ করিয়াছেন £--'এখন 
কপালকুগুলা কতকদুর গৃহ্রমণীর স্বভাবসম্পন্ন| হইয়াছিলেন।” পূর্বের 
সে সাহস ও সক্কোচহীনতা এক্ষণে অব্যাহত নাই। “অজ্ঞাত রাত্রিচর 
পুরুষের মুখে আপন নম শুনিয়া কিছু ভীতাও হইলেন। স্থৃতরাং সহসা . 
কোন উত্তর তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।” এ স্থলেও ত'হার 
প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন প্রতীয়মান। যাহা হউক, এই বাকৃশক্তিলোপ 
অল্পক্ষণের জন্ত ; “সহসা কপালকুগুলা বাকৃশক্তি পুনঃ-্রাপ্ত হইলেন । 

পুরুষবেশী তীহার হস্তধারণ করিলে, “কপালকুগুলা অতিক্রোধে 
হস্তমুক্ত করিয়া লইলেন।” এখন সমাজে থাকিয়া তিনি পরপুরুষের 
এরূপ আচরণ দৃষ্য, তাহা বুঝিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাহার “উদ্বেগ :ও 
“ভয়” সথাবিত হওয়াও তাহার লোকালয়ে বাসের ফল, তিনি এখন সমাজে 
থাকিয়া মানবক্কৃত অত্যাচার পাপাচার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। 

অথচ চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'পতিব্রতা বুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জনে 
অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা! ভাবিয়৷ তাহার 
সন্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের 
উদ্দেস্ত দৃষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই। পুরুষে পুরুষে বা! 
সত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাতের 
উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাহার বোধ ছিল।” অর্থাৎ 
তিনি সমাজের বিধিনিষেধ জানিতেন, কিন্তু মানিতেন না। অপরদিকে, 
পুরুষবেশীর সহিত “সাক্ষাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল জন্মিবে' তৎসম্বন্ধে বিতর্ক 
তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । 


বড কপালকুণ্ডলা-তত্ব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদে লুংফউন্লিসা বখন নিজ পুরুষবেশধারণের কারণ 
নির্দেশ করিলেন £--“তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভি- 
প্রায়, তখন কপালকুগুলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। লুৎফউন্নিসা 
পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিলে কি প্রকারে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে 
পারে, তাহা তাহার সরল ও নির্মল প্রকৃতিতে বোধগম্য হইল না। 
তিনি সপত্রীর কি উপকার করিতে পারেন, তাহা যতক্ষণ সপত্ী খোলস! 
করিয়৷ না বলিলেন, ততক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না । তাহার পর সপতী 
যখন স্বামিত্যাগের পরিবর্তে অট্রালিক1! দান দাসী দিতে চাহিলেন, তিনি 
তাহার মর্ম বুঝিলেন নাঁ। সপত্বী বিদায়কালে তীহাকে পূর্বপ্রদত্ত 
অবস্কাররাশির নায় “বহ্ুধনে ক্রীত অন্থু্রীয় উপহার দিলেন, তখনও 
তিনি (সপতীর দান জানিয়াও) পূর্বের হ্যায় তাহ! অবিচলিতচিত্তে 
গ্রহণ করিলেন। এসমস্তই তাহার অকৃত্রিম সরলতার নিদর্শন । 

শেষ দৃশ্তে যখন নবকুমার জানিতে চাহিলেন__'একবার বল ষে 
তুমি অবিশ্বাসিনী নও» তখন অবশ্য তিনি নবকুমারের অসহা যন্ত্রণার 
কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, লুৎফউন্নিসার কথাগুলি অবস্তই তাহার মনে 
পড়িয়াছিল £__-'আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া 
দিতাম |” [ ৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ । ] তহ্ত্বরে তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, 
তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই” এবং ক্ষণপরে অগ্পকথায় পদ্মাবতীঘটিত ব্যাপার 
বুঝাইয় দিয়৷ বলিলেন--“আমি অবিশ্বাসিনী নহি” এ অবস্থায় সাধারণ 
নারীর মত তাহার ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান, অপমানজ্ঞান, আহত 
আত্মসম্মান প্রভৃতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। 

(৭* ) করুণা। 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানবপ্রক্কৃতির মূল উপাদান কৌতু- 

হুল-পরায়ণত! প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা রমণীর রমণীয়ত্ব সম্পাদিত হয় না। 
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রমণীয় রমণীতে আমরা দেহের মৌন্দধ্য, হৃদয়ের কোমলতা! ইত্যাদি 
আশা করি। কপালকুওলার দেহের সৌন্দর্যের কথা বলিয়াছি, তাহার 
সরলতার কথাও বলিলাম । কিন্তু এই অকৃত্রিম মরলতাই তাহার সর্ধোৎ- 
রুষ্ট গুণ নহে। তাহার প্রকৃতিগত করুণা তাহার চরিত্রের প্রধান 
গৌরব। * জনবিরল প্রদেশেই হউক আর লোকালয়েই হউক, যখনই 
তাহার করুণা-প্রকাশের অবসর আসিয়াছে, তখনই তিনি শ্বতঃ উৎসারিত 
করুণা-প্রবাহে পাঠকজদয় ভাসাইয়া দিয়াছেন । এক্ষণে এই গুণাতি- 
শয্যের আনুপুর্তিক পরিচয় দিব। 

আমরা যখন কপালকুগডলার প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তখন তিনি অপরি- 
চিত পুরুষ নবকুমারকে দেখিয়া “স্পদ্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর 
স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে স্তস্ত করিয়া রাখিলেন।"*নবকুমারের দৃষ্টি চম- 
কিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু 
তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল। এইরূপে বন্ুক্ষণ দুইজনে 
চাহিয়! রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কঠম্বর শুনা গেল। তিনি 
অতি মৃদুণ্বরে কহিলেন, “পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?”"."রমণী কোন 
উত্তর না পাইয়া কহিলেন, “আইস ।” এই বলিয়া! তরুণী চলিল; "পদ- 
ক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় 
ধীরে ধীরে অলক্ষাপাদবিক্ষেপে চলিল ৮ | ১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ ।] 

পূর্বে বলিয়াছি কৌতুহল ও বিস্ময় আদিম-মানবপ্রক্তিতে পূর্ণমাত্রায 
বিস্তমান। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কপালকুণগ্ুলার করুণা, কৌতু- 
'হুল ও বিন্ময়কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তীহার দৃষ্টিতে “বিশেষ উদ্বেগ 
প্রকাশ হইতেছিল', ইহাই তাহার প্রমাণ। এহ দৃত্ে তাহার বাক্যে ও 


.* রূসোর মতে দয়া আদিম-মানব-প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ধর্দ, ইহা নারীজাতির 
বিশিষ্টতা নহে ! 


ণ্৮ কপালকুগুলা-তব । 


কার্যে সরলতার সঙ্গে সঙ্গে নারীহৃদয়ের কোমলতা, পরছুঃখকাতরতা, 
করুণ! ও তজ্জনিত পরোপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তির প্রকৃ্ই পরিচয় পাওয়! যায়। 
তিনি দিগ্ত্রাস্ত পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া! দিতে বাগ্র। অথচ ইহা! 
কেবল করুণার প্রবর্তনায়, অন্তান্য কাবো যেমন সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সঞ্চার 
হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহার কোন লক্ষণ নাই। 

অদুর-ভবিষ্যতে কপালকুগ্ডলা নবকুমারকে ইহা অপেক্ষা শতগুণে 
ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, উল্লিখিত ঘটনা তাহার 
(19761006 ) হুচনামাত্র । 

পরবর্তী পরিচ্ছেদে নবকুমার যখন কাপালিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বধার্থ 
নীত হইতেছেন, তখন তীহার উদ্ধারার্থ কপালকুণগ্ুলা পশ্চাৎ হইতে 
তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া ও মুখে অঙ্গুলি দিয়া বাকাস্ৰুস্তি নিষেধ করিয়া, 
মৃহুম্বরে বলিল “কোথা যাইতেছ ? যাইও না। ফিরিয়া যাও-_পলায়ন 
কর।” ইহাতেও ফল হইল না দেখিয়া! সে তীরের তুলা বেগে” * তীহার 
পার্শ্ব দিয়া গমনকালে তাহার কর্ণে বলিয়া গেল, “এখনও পলাও | নর- 
মাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?” 

অনকস্কোচে পুরুষের গাত্রম্পর্শ কেবল যে তাহার সমাঁজনিয়মানভিজ্ঞতার 


* গদক্ষেপ লক্ষ্য হয়না 'বষস্তকালে সঞ্চালিত মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে” 
“তীরের তুলা বেগে গমন” ইত্যাদি বাক্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বণিত প্রকৃতি-দুহিতার 
কথা ম্মরণ করাইয়। দেয় । 
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ফল, তাহা নহে, এই কার্ধ্য তাহার সর্বাতিশায়িনী করুণারও প্রমাণ। 
বিপন্নের বিপছুদ্ধারের জন্ত তাঁহার পুন:পুনঃ চেষ্টা ও সুদৃঢ় অধাবসায় 
দেখিলে বুঝা যায়, তাহার করুণাবৃত্তি কত প্রবল। 

নবকুমার অভিভূত, কিংকর্তব্যবিমুঢ় ) কপালকুগ্ুলা তাহাকে পুনঃ 
পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেও নবকুমার আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারি- 
লেন না। তাহার পর, কাপাপলিক খন বলিদানে উদ্যত, তখন 'বথায় 
খড়গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়গ পাইল না।, হহাও বিপদ্বারিণী মায়ের 
বিপদ্বারিণী মেয়ের উপযুক্ত কার্য। তাহার পর কপালকুগ্ডলা 
কাপালিকের অন্থপঞ্থিতির সুযোগে নবকুমারের সম্মুখে খঞ্গাহস্তা কিন্ত 
অভয়ামৃর্তিতে দর্শন দিলেন, খড়ীদ্বারা তাহাকে বন্ধনযুক্ত করিলেন এবং 
অধিকারীর নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে বিপন্লের প্রাণরক্ষা করিতে 
প্রার্থনা করিলেন। [ষষ্ঠ ও ৮ম পরিচ্ছেদে।] তিনি কাপালিকের 
একান্ত বাধা হইলেও 'এক্ষেএ্ডে অবাধাতা দেখাইলেন, খড়ী চুরি ও 
প্রবঞ্চনা করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না, কাপালিকের ক্রোধে 
নিজের যে অনিষ্ট ভইতে পারে, তাহা অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া, 
পরের প্রাণরক্ষা করিলেন ' গ্রন্থকার পরে বলিয়াছেন, “কাপিকার 
পুজাভূমি ষে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাহার পরদুঃখ-ছুঃখিত 
হৃদয়ে সহিত না।” [ ৪র্থ থণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । ] এক্ষেত্রে তাহার করুণ! 
তীহার প্রগাঢ় ভবানীভক্তিকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অথচ মির্যাণ্ডা, 
বা গ্রীক পুরাণে বধিত মিডিয়া বা এরিয়্যাডনির স্তায় তিনি প্রবল 
প্রেমের প্রভাবে নায়কের প্রাণরক্ষার জন্ত চেষ্টিত হয়েন নাই। এই 
পরোপচিকীর্ষা অবিমিশ্র করুণা-প্রস্থত। এই মোহিনী মৃর্তিতে যেন 
কৰি বিহারীলালের “করুণা-নুন্দরী” ৪ “ম্থরবালামুদ্তি একাধারে 
বিরাজিত। 


৮ কপালকুগুলা-তত্ব। 


“যেন দেববালা কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে ।” 

“কিবা অমায়িক বদনমগ্ডল, 

কিবা অমায়িক বাসন! সকল, 

কিবা অমায়িক নয়নগতি, 

কিবা অমায়িক সরল মতি | 

আবার ৮ম পরিচ্ছেদে অধিকারীর সহিত তীহার কথাবার্তা হইতে 
জানা যায়, কাপালিকের নিটুরতার পরিচয় পাইয়াও কপালকুগুলা 
কাপালিককে তাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তিনি 
বলিতেছেন, “তীহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। 
তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয্বাছেন।» এই মমত! 'ও 
কৃতজ্ঞতা হইতে বুঝা যায়, তাহার প্রকৃতি কত কোমল। নিষ্ঠুর 
কাপালিককেও ছাড়িয়৷। যাইতে বাহার মন সরে না, তীহার স্বেহময় 
অধিকারীকে ছাড়িয়া যাইতে যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই 
অনুমান করা যায়। “তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুগুলা 
কাদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাহার একমাত্র সুহৃদ সে বিদায় 
. হইতেছে [৯ম খণ্ড ঈম পরিচ্ছেদ ।] এই বিদায়দৃশ্ত শকুস্তলার 
বিদৃশ্তের ন্যায় সবিস্তারে বর্ণিত না হইলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, 
কপালকুগুলার হৃদয় কত কোমল, তাঁহার মায়া-মমতা কত গভীর। 
প্রথম খণ্ডে কপালকুগুলার কুমারীজীবন শেষ হইয়া বিবাহিত-জীবনের 

কেবল সুচনা হুইয়াছে। জীবনের এই ভাগে তীহার করুণা কত গভীর, 
তাহ দেখিলাম। স্বামীর সহিত পতিগৃহ-গমনকালে তিনি ভিগ্ষুককে 
তাহার প্রার্থনামত অলঙ্কাররাশি প্রদান করিলেন। [২য় খণ্ড এর্থ 
পরিচ্ছেদ ]| যদিও সরলা বনবাল! অলঙ্কারের মূল্য জানিতেন না, তথাপি 
গহন৷ পাইলে ভিক্ষুক সন্তুষ্ট হয়, তাহার এ কথা শুনিয়া! তিনি ষে “অকপট- 
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হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন+, ইহাতে 
তাহার দয়া ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে। লোকালয়ে বাসকালে 
তীহার মনের অন্য পরিবর্তন হইলেও দয়াবৃত্তি অবিকৃত থাকিবে, এই 
সামান্য ঘটনা তাহারই (776100৩ ) সুচনামাত্র । 

এই অবিকৃত দর়াবৃত্তির প্রমাণ “এক বৎসরের অধিক কাল” লোকালয়ে 
বাসের পর ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে । এই পরিচ্ছেছে 
বধিত ননদভাজের কথোপকথন হইতে তাঁহার পূর্বের স্ায় করুণা, 
সমবেদনা ও পরোপচিকীর্যাপ্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় যাওয়া যায়। তিনি 
শ্নেহময়ী ননন্দাকে স্বামি-সৌভাগ্যবতী করিবার উদ্দেস্তে লোকনিন্দা 
অগ্রাহ্য করিয়া একাকিনী রাত্রিকালে বনে ওঁধধ আহরণ করিতে যাইতে 
কৃতনিশ্চয়। এ সম্বন্ধে তিনি শ্ঠামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর 
অসন্তোষের ভয়ও করিলেন না। স্বামী বাঁধা দিতে আসিলে তাহার মনঃ- 
কষ্টের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন, “তুমি পরের ' 
উপকারে বিদ্বা করিও না” ধরিতে গেলে, এই করুণা-প্রণোদিত 
কার্ষ্যেই তীহার ভবিষ্যৎ বিষম পরিণামের উৎপত্তি । 

তাঁহার এই অবিকৃত দয়াবৃত্তির আর একটি পরিচয় তাহার সপত্বী 
পন্মাবতীর প্রতি ব্যবহার। সপত্বী তাহাকে সকল কথা বলিয়া অবশেষে 
যখন স্বামী ত্যাগ করিতে বলিলেন, তখন তিনি কিরৎকাল চিন্তার পর 
অগ্লানবদনে বলিলেন, “আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? 
তোমার মানস সিদ্ধ হউক--কালি হইতে বিস্বকারিণীর কোন সংবাদ 
পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।” [৪র্থ খণ্ড 
৭ম পরিচ্ছেদ ।] ইহাতে যেমন তীহার সরলতা প্রকাশিত, তেমনি 
অপরদিকে তীহার করুণা, সমবেদনা, পরোপচিকীর্যা-প্রবৃত্তি পরিস্ফুট। 


শ্বামার ছুঃখ দূর করিবার জন্ত তাঁহার যেরূপ আগ্রহ, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ 
৬ 


৮২ কপালকুগুলা-তত্ব। 


আগ্রহ, তবে অপরিচিতার জন্য আগ্রহ অবশ্ঠ ততটা তীব্র নছে। ননন্দা 
স্তামার ছুঃখ দুর করিবার প্রয়াস ভবিষ্যতে সপত্বীর ছুঃখ দুর করিবার 
প্রয়াসের (9791006) নুচনা । (তিনি কেন এই প্রস্তাব-্রবণে “অনেক- 
ক্ষণ কথা কহিলেন না' তাহা পরে বুঝাইব।) 

৪র্থ খণ্ডের ৯ম পরিচ্ছেদে অঙ্কিত শেষদৃষ্তে যখন কপালকুগুলা 
স্বামীর অবস্থাদর্শনে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন “ভয় পাইতেছ ?* “তবে 
কাপিতেছ কেন?” পকাদিবে কেন?” তখনও তাহার নারীহৃদয় 
করুণায়, সমবেদনায় কাতর। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, “যখন রমণী 
পরছুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকে সে স্বর সম্ভবে 
আসন্নমরণা করুণাময়ী তখনও অন্ঠের ছুঃখে কাতর, অন্তের ছুঃখ দূর 
করিতে ব্যগ্র। আবার সেই ব্যগ্রতাবশতঃই, অর্থাৎ নবকুমারের মুখে 
তাহার অসহা যাতনার কারণ অবগত হইয়া সেই যন্ত্রণা দূর করিবার 
 জন্তই, তিনি স্বামীকে লুংফউদ্নিসা-ঘটিত ব্যাপার বুঝাইয়! দিলেন-_ নিজ 
নির্দোধিতা সপ্রমাণ করিবার কুলবধূচিত আবেগবশে নহে । শেষ দৃশ্তেও 
সেই কক্ষণার প্রবণ উৎসারিত | | 

কপালকুগুলার প্রথম-দর্শনেই আমরা তাহার করুণার পরিচয় পাই ; 
নবকুমার সেই করুণার পাত্র, ইহাও দেখিতে পাই। শেষদর্শনেও তাহার 
শেষ কথা, তাহার হৃদয়ের শেষ স্পন্দন, নবকুমারের প্রতি করুণায় 
অন্থপ্রাণিত। এই অপূর্ব্ব নারীচরিত্রে বরাবর যেন এক করুণাধারা 
প্রবাহিত। 

(৬০) প্রণয়, পন্থীতাব ও মাতৃভাবের অভাব। 

আমর! দেখিলাম, কপালকুগুলার হৃদয়-সমুদ্র করুণানুধায় কাণায় 
কাণায় পূর্ণ, ইহা তাহার চরিত্রের অপূর্ব মাধুরধ্যবিধান করিয়্াছে। কিন্তু 
ইহাকে তাহার চরিত্রের বিশিষ্টত! বল! যায় না। কেন না “কপালকুগুলা” 


নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৮৩ 


আখ্যায়িকার পূর্ববর্তী 'ছুর্গেশনন্দিনী” ও পরবর্তী “মৃণালিনী'তে অঙ্কিত 
আয়েষা ও মনোরমার চরিত্রেও করুণার সমাবেশ দেখা যায়। কপাল- 
কুগুলা-চরিত্রের বিশিষ্টত! ছুইটি বিষয়ে_(১) তার গভীর ধর্দভাবে 
এবং (২) নায়িকার পূর্বরাগ, পত্বীর অন্থুরাগ, মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য, 
এই নারীজনোচিত বৃত্তিত্রয়ের, অভাবে। (কোন কোন দীর্শনিকের 
মতে যখন অভাবও একট] পদার্থ, তখন অভাব-পদার্থ দ্বারাও বিশিষ্টত| 
জন্মিবার বাধা নাই।) ধর্মভাবের কথা পর-পরিচ্ছেদে বলিব। এক্ষণে 
সুধু এইটুকু বুঝাইব যে, প্রণয়, দাম্পতাপ্রেম, পতিগ্রীতি, পতিভক্কি 
তাহার চরিত্রে আদৌ নাই। আবার দাম্পত্য-প্রীতির অভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার প্রকৃতিতে মাতৃভাবের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। “সোণার 
পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগেঃ 
গ্তামার মুখের এই মধুর মাতৃভাবে মস্গুল ছড়া তাহার অন্তঃপ্রকৃতিতে 
কোন সাড়া পায় না, তাহার হৃদয়ে 21097] করে না। এই কারণেই' 
কৰি তাহাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন। সন্তানজননী হইলে তাহার “বন্ত- 
প্রক্কাতি আমুল পরিবন্তিত হইত। পতিপ্রীতি পূর্বে না জন্মিলেও 
নৈসঠিক অপত্যন্সেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে উহার বিকাশ হইত। 
"009 010 69০ 01950395000 780] আট %.0920)993 17706 
105 009. * যাহা হউক, যাহা হইলে হইতে পারিত, তাহ! লইয়া 
জল্পনা-কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, সমান অবস্থায় পতিত অন্ান্ত নায়িকার স্তায় 
কপালকুগুলার হৃদয়ে বিপন্ন অপরিচিত যুবক নবকুমারকে দেখিবামাত্র 
প্রেমসঞ্চার হয় নাই। অন্ত নায়িকার ন্তায় তাহার প্ররুতিতে “একই 
.:257/5% 57245) 22911. মা' প্রবন্ধে কগালকুগুলা ও শৈবলিনী 
সম্বন্ধে আলোচনা ষ্টব্য। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২, ২৬৪ পৃঃ ও ২৭৬৭৭ পৃঃ। 


৮৪ কপালকুগলা-তত্ব। 

সুত্রে প্রেম করুণা গাথা” নহে। তিনি কেবল ককণার গ্রবর্তনায় নিজের 
বিপদ্‌ তুচ্ছ করিয়! নবকুমারের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন । 

কাপালিকের কবল হইতে কপালকুগুলার মুক্তিলাভের অন্য উপায় 
না থাকাতে, অধিকারী যখন তাহাকে নবকুমারের পরিণীতা হইয়া! পতির 
সহিত দূরদেশে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন, তখন কপালকুণ্লার 
বাক্যে বুঝা যায় যে, তিনি বিবাহ কি বস্তু, তাহা! জানেন না। ইহা 
অবশ্ঠ তাহার সমাজনিক়মানভিজ্ঞতার পরিচয়। [১ম খণ্ড ৮ম 
পরিচ্ছেদ। ] প্রণয়ের উদ্মেষ হইলে অন্ততঃ হৃদয়-মিলন হিসাবে বিষয়টি 
বুঝিবার পক্ষে তাহার একটুকু স্ববিধা হইত, কিন্তু তাহার অভাবে তিনি 
এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহার পর অধিকারীর মুখে শিবছুর্সার বিবাহের 
কথা, “বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান এই তত্ব শুনিয়া, 
ধর্মভাব-পরিচালিত হইয়া স্নেহময় অধিকারীর আদেশ ও উপদেশে, এবং 
-কাপালিকের ভবিষ্যৎ অত্যাচারের ভয়ে, তিনি বলিলেন “তবে বিবাহই 
হউক।” অতএব এ সম্মতিতে পূর্বরাগ বা প্রণয়নের কোন লক্ষণ নাই। 
বিবাহকালেও অভীষ্ট বরে কন্তার প্রীতির কোন পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া 
যায় না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই কৰি লিখিয়াছেন, কাপালিক-পালিতা 
সঙ্স্যান্সিনীল্প বিবাহ হইল।” অধিকারী শেষ উপদেশ “এখন 
পতিমাত্র তোমার ধন্য কপালকুগুলা হৃদয়ঙম করিতে পারিলেন না, তাহা 
পরে তাহার বাবহারে বুঝা যাইবে । 
২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন _“নবকুমার অজ্ঞাত- 

কুলশীলা তপ্পক্সিনীনেকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়? ) ইহাতেও 
বুঝা যার, এখনও কপালকুগডল! তপন্থিনী, পতিভক্তিমতী বধূ নহেন। ষ্ঠ 
পরিচ্ছেদে ননন্দা শ্তামান্ছন্দরীর সহিত তাহার কথাবার্তায় ইহা আরও 
স্পষ্টরূপে বুঝা যাঁয়। তিনি শ্তামার আদিরসাশ্রিত ছড়ার রসগ্রহণ করিতে 


নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। ৮৫ 


পারেন না, পপরশপাতর' চিনেন না। তিনি এখনও সেই “তপস্থিনী। 
তুই কি লে! একা তপস্থিনী থাকিবি? “যোগিনী” এখনও “গৃহিণী” হন 
নাই। “চুল বাঁধিলাম) ভাল কাপড় পরিলাম : খোঁপায় ফুল দিলাম ; 
কাকালে চন্ত্রহার পরিলাম ; কাণে ছুল ছুলিল; চন্দন, কুস্কুম, চুয়া, পান, 
গুয়া, দোগার পুত্তলি পর্যাস্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহ! 
হইলেই বা কি সুখ? এই কথায় বুঝ! গেল, প্রিয়েযু সৌভাগাফলা হি 
চারুতা, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো! হি বেষঃ,_-তাহা তিনি বুঝেন না) 
পতির মনোরঞ্জন, পতির সঙ্গনুখ, অপত্যন্সেহ, নারীজীবনের সারসুখ, 
এ সকলের তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝেন ন1। 

এই কথোপকথনে একটি কৌতুকাবহু রহস্ত প্রকাশিত। স্বামীর কথা 
বলিতে কপালকুগুলা সীতা-শকুস্তলার মত “ঘার্ধ্পুত্র' * বা “অজ্জউত্ত' 
বলেন নাই, কাব্যরসিকাদিগের মত 'প্রাণনাথ 'প্রাণেস্বর 'প্রাণকাস্ত” 
স্থদয়েশ্বর' বলেন নাই, ইন্দিরার সখীর স্তায় “বাবু, বা! “বাবুরাম” বলেন 
নাই, 1 'জামাইবারিকের, দৃষ্টান্তানুমারে “আমার নবকুমার” বলেন নাই, 
সাধারণ পল্লী-রমণীর মত সর্ধবভূক্‌ সর্ধনাম “তিনি 'উনি+ও ব্যবহার করেন 
নাই, এমন কি পারিতাষিক “পতি, “ভর্তা” "স্বামী”, “বর প্রড়ৃতি শবও 
উচ্চারণ করেন নাই; তিনি বলিতেছেন 'যখন এই ব্রাঙ্মণসস্তানের সহিত 
সাক্ষাৎ হয় নাই”, “অপরিচিত ব্যক্তির হিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে 
শঙ্কা হইল।, স্বামী ত্বাহার নিকট কেবল বব্রাঙ্গণসস্তান' ও “অপরিচিত 
ব্যক্তি!” ইহার পর ছু, একবার তিনি “ম্বামী” শব্দ মুখে আনিয়াছেন, 





্* এই সম্বোধন বস্কিমচন্ত্রের “যুগলাঙগুরীয়ে' ব্যবহৃত হইয়াছে (৮ম ও ৯ম 
পরিচ্ছেদ। ) 
1 ইন্দির] ১ম থণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ | 


৮৬ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, তিনি সমাজের আচার-সংস্কার 
মুখে মুখে শিথিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিতে পারেন নাই। স্বামীর 
সহিতও তাহার হৃদয়ের যোগ, একাত্মতা প্রতিঠিত হয় নাই। 

.আবার ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে আমরা তাহার দেখা পাই। তখন 
'যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে” কিন্তু তখনও তিনি স্বামীর “নিষেধ-সত্বেও 
যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন ; যাহার তাহার সহিত 
যথেচ্ছ আচরণ করিতেন, ইত্যাদি । [৪র্থখণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ। ] স্বামী 
গুরু, স্বামীর বাক্য গুরুবাক্য, তাহ! অবহেল! করা পত্তীর অকর্তব্য, ইহা 
তিনি বুঝিতেন না । নবকুমার রাত্রিভ্রমণে বাধা দিলে তিনি অপ্রসন্নতার 
সহিত বলিলেন, 'তুমি পরের উপকারে বিদ্ব করিও না।” এই অপ্রসন্নতা 
ও অবাধ্যতা পরোপকা রপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইলেও তাহার পতিভক্তির 
অভাবেরও পরিচায়ক । স্বামী অন্ুখী হইবেন শুনিয়। তিনি শ্তামাকে 
বলিতেছেন, “ইহাতে তিনি অন্ুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানি- 
তাম ষে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না ।” 
তিনি একদিকে সমাজ-নিয়মান্তবন্তিতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিতেন 
না, অপর দ্বিকে বিবাহের প্রকৃত উদ্েশ্ত, পতির সহিত একাত্মতা, 
স্ত্রীপুংসয়োরাত্মশক্ত্যোরেকতবসম্পাদনং বিবাহঃ, প্রণয়প্রভাবে “যদেতৎ 
হৃদয়ং তব তাস্ত হৃদয়ং মম" প্রণিধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না । ইহা 
বুদ্ধিহীনা বা হৃদয়হীনার আচরণ নহে, তাহার হৃদয়বৃত্তির এই প্রকারের 
অন্থুপীলন (0811০) হয় নাই। তিনি শৈশব হইতে যৌবন পধ্যন্ত, 
জন্ম হইতে মরণ পর্ধ্স্ত, ৭ও রস বঞ্চিত।, নবকুমারের বিপৎকালে 
তাহার প্রতি করুণা, ক্রুরকর্মা কাপালিকের অত্যাচারশঙ্ক! হইতে মুক্ত 
করিয়া দূরদেশে আনার জন্ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবং একত্র সাহচর্ধ্য- 
বশতঃ তাহার উপর একটা মায়া--কপালকুগুলার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল ) 


নায়িকার চারত্রণাবশ্লেষণ। 


কিন্তু ইহা তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতার অভিব্যক্তি, প্রণয় বা 
পতিপ্রেম.নহে | * 

কাপালিকের পুনরদর্শনে যখন তাহার পূর্বপ্রক্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া 
আসিল, তখন তাহার চরিত্রের এই অংশ-_পতিপ্রেমের অভাব-_সুষ্পষ্ট- 
ভাবে প্রদশিত হইয়াছে । [ ৪র্থখণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।] সপত্ী পদ্মাবতী 
তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়! স্বামিত্যাগ করিতে অন্গুরোধ করিল, 
তখন “কপালকুগুলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না । ইহা কুন্দর নীরবতার 
সহিত একজাতীয় নহে, ইহ! প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত পরোপচিকীর্যার 
ংগ্রাম_চিত্ববৃত্তির দংঘর্ষ-_.007810 ০ 6০111 নহে। সংসার- 
জ্ঞানহীনা কপালকুগুলা নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, 
একেবারে নিরাশ্রয়া হইবেন, এই চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। 
তিনি মুখেও সেই কথা “অনেকক্ষণের পর কছিলেন”__“ম্বামী ত্যাগ 
করিয়া কোথায় যাইব?” ইচ্ার সহিত যে পতিপ্রেমের সম্পর্ক নাই, 
তাহা নিয়লিখিত উদ্ধতাংশ হইতে জানা যায়। “কপালকুগুলা আবার 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন__ 
কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া 
দ্েেখিলেন-_-তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না। তবে কেন 
লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন % গ্রন্থকার আবার পর- 
পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, “এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জ,। কপাল- 


* “আনন্মমঠে শান্তির ইতিহাসে [২য় ধওড ১ম পরিচ্ছেদ ] আমর! দেখি 
শ্বামিসহবাসে শাস্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীৰ বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। 
রমণীয় রমণীচরিজ্ঞের নিত) নবোদ্মেষ হইতে লাগিল ।* কিন্তুকপালকুগ্লার বেলায় 
আমরা চরিত্রের আমুল পরিবর্তন দেখি না। কেন না পরিবর্তনের বুলে যে 
পতিত্রীতি প্রয়োজনীয়, তাহা তাহার চরিজে ছিল ন1। 





৮৮ কপালকুগ্ুলা-তত্ব। 


কুগুলার সে বন্ধন ছিল না-_-কোন বন্ধনই ছিল ন1। এই জন্তই তিনি 
অনায়াসে লুৎফউদ্নিসার প্রার্থনা গ্রাহথ করিতে পারিলেন। 

তাহার পর, প্রেতভৃমে শেষদৃশ্তে যখন পতিপত্বী পরস্পরের সম্মুখীন, 
তখনও কপালকুগুলার বাক্যে, কার্যে ও ব্যবহারে নবকুমারের প্রতি 
করুণার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রণয়ের নহে । তিনি যখন মৃদুস্থরে কহিলেন, 
“তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই”, সে স্বর পরছুঃখকাতর! করুণাময়ী নারীর 
স্বর, স্বামীর অবিশ্বাসে ভগ্নহদয়! ধিক তজীবিতা৷ ডেস্ডেমোনার মর্ম্ভেদী 
স্বর নছে। “আমি মরিব__তাহার এই সঙ্কল্প মন্মীহতা৷ সতী নারীর উক্তি 
নহে, ভবানীচরণে সমপিতপ্রাণা সন্নযাসিনীর উক্তি। “আমি অবিশ্বাসিনী 
নহি'__এই রহন্তোস্তেদ আত্মসন্মানরক্ষার ব্যগ্রতাজনিত নহে, নবকুমারের 
হনবন্ববেদনা-দূরীকরণের উদ্দোস্তে করুণাপ্রস্থত। ইহা! সীতা-শকুত্তলার 
অথবা শেক্স্পীয়ার-বর্িত রাজ্জী ক্যাথারিন ও হার্মিওনির সতীত্বগর্ধ 
নহে, ইহা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক গুচিতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
কপালকুগুল! সীতা-শকুস্তলা, ডেস্ডেমোনা-আইমোজেন্‌, হার্মিওনি- 
ক্যাথারিন্, তিলোত্বমা-মৃপালিনী বা রমার সজাতীয়া নহেন, বরং 
ইজাবেলার সগোত্রা ৷ 

স্থল কথা, কপালকুগুলা স্বর্গ, শ্তামা মর্ত, পদ্মাবতী নরক। পদ্মা- 
বতীর অবৈধ ইন্জিয়স্থথে বিভৃষ্ণ! জন্মিলে, পতিপ্রেমের প্রভাবে প্রক্কৃতি 
পরিশোধিত হইলে, তিনি বিমল সংসারম্থলাভের জন্ত লালাফ়িতা হুই- 
লেন; শ্তামাও এই বিমল সংসারন্ুথভোগের, স্বামিসৌভাগ্যলাভের জন্ত 
আগ্রহণীল৷ ; উভয়ের মধ্যে সন্ন্যাসিপালিত। প্রক্কৃতিহুহিতা কপালকুগুল! 
সংসারস্থখে অনাসক্তা, নিলিগ্তভাবে অবস্থিতা, * অথচ উভয়ের প্রতিই 
মমতাময়ী ও উভয়ের সংসারন্খভোগের সহায়তা করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞা । 

* এই বিরোধিত্বা-প্রদর্শন ছাড়া আর কি উদ্দেস্টে স্টামার অবতারণা, তাহা 


